৭২ আলোচন।। [ ১৯শ ধর্ম, ওর সংখ্যা 


একটা প্রশস্ত কক্ষমধ্যে রাঠোর রষণীগণ সমবেত হইয়া ঈশ্বরের স্তোত্র পাঠ 
করিতেছেন--সম্ম খে বিরাট রারুদস্ত প | সকলে রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়াছেন, 
ললাটে রক্তচন্দন ও সিদ্দুর শোতিতেছে __ছুরাত্মা ষবনের হস্তে যানসম্জম 
অৱসক্ষনীয় দেখিয়া তাঁহারা এই ভীষণ অগ্নিকীড়ার আয়োজন করিয়াছেন। 
মহাবাণীর আনন্দের আজ অবধি নাই -- যবনের সহিত সন্মুখযুদ্ধ করিয়া ছেন-_. 
কাজকুষারের জীবন নিরাপদ করিয়াছেন--তীঁহার সাধ্যমত শ্বামীপুলের 
শোচনীয় হত্যার প্রতিশোধ লইয়াছেন_আর সব্ধোপরি আনন্দ এই যে 
অচিরেই জীবনের চিরসাক্ষী ধর্মপ্রাণ মহারাজ যশোবস্তের সহিত মিলিত 
হইবেন। 

ভোত পাঠ শেষ হইল-কাল পূর্ণ হইল--জ্ু পীক্ৃত বারুদরাশিতে 
অগ্নিসংযোগ করা হইল। ধু ধু কর্রিয়া অগ্রিবাশি জলিল--মাৱবারের 
বীররমনীগণ হাসিতে হাসিতে অলন্ত অনশে পুড়িক্না মরিনেন। 





নিবেদন। 


৯, 
অন-ফুজ ত্যজি দুরে বন-ফুলে হায়, 
দিয়েছি অঙ্কলি নাথ, ওই রাঙ্গা পায় 

এত কাল ধরি রথ! আ্োতঙ্গিণী-ল 
অস্ত হ'তে ভাবি সদা পবিত্র মিশ্মুল 
অর্পেছি চরণ-রেসত প্রক্ষালন-আশে 

তব পাশে হে বরেণ্য ! আকাশে বাতাসে 
তোমার কল্যাণ-মুত্তি নাহি হেরি হায়, 
ক্ষুদ্রতম মন্দিরের প্রকোন্ঠ-গুহায় 
করিয়াছি অশ্বেষণ উন্মাদের মত 

মোহাঙ্ধ হৃদয়ে শুধু তাই কিগো পিতঃ, 
এত দুঃখ, এত জালা, এত হাহাকার, 


আবাচ, ১৩১৪ ] আলো! চনা। a 


চারিধার বেষ্টি'মোর উঠে অনিবার, 
উত্তাল তরঙ্গ সম! তবে পায়, 
তুল ভাসি দাও এবে চরণ-আশরন্ন ! 


শ্রজীবেন্রর কুমার দত্ত । 


( স্বদেশ ভক্ত ) 
মহারাজা সু্যকান্ত। 


হে অর্থভিঅি কফ 
মহারাজ। সর্মযকান্ত বিদ্যুৎ 







রত্র-গর্চা বঙ্গকজোড়ে 
বাখিলে অক্ষয় কীদি স্বদেশসেব 
ঘন মেঘে আবরিত প্রারটের দিনে 
দীনমণি সমুদিলে সহসা যেমন 
ছঃখিনী প্ররুতিরাণী নয়ন 
শো ধরে, তেমতি প্ৰদীপ্ত যশরোশি 
তব, উজ্ধলিয়! সদ। বিষণ বিভা 
আলোকিত করিতেছে এ বঙ্গতবন ৷ 
ধন্য হে ধরণীতলে জনম তোমার 
বিপন্ন জনের তুমি 'রসার স্থল ৷ 
সুকোমল হদিথানি দয়া মায়া গুণে 
ভরিয়া রেখেছ সদা, অধাচিতভাবে 
কাতরে করুণা দান তোমার বিধান 
পুরব বঙ্গের তুমি বিজয়-নিশান ! 

সম্পাদক । 





বিস্বতি। 

চাহিনা “বিশ্বতি,” আমি চাহিন! তোমারে; 
করিও না বৃথা চেষ্টা মোরে যোহিবারে, 
তার স্বতিভরা মোর উদাস পরাণ 
শুনিতে চাহেন! তোর সুললিত গান৷ 
পবিত্র পবিত্রতম শোকস্মৃতি তাত 
বাখিয়াছি সযতনে দয় মাকার 
এসো না বিশ্বতি, তুমি নিকাট আমার, 
যম হৃদিপরে কার নাহি অধিকানু। 
মানস-যোহন যোর চির প্রেমময়, 
-শোভার আধার কিবা করুণা-নিলয়,. 
ওঁর পায় দিই নিতি প্রীতি পুস্পা়্লি। 
আমার এ দীন মন-পরাণ সকলি, 
তাহার বাতুল পায় দিয়েছি দক্ষিণা । 
তাহারি সেবিকা আমি ভাঁহারি অধীনা। 
হদে আছে তার ছবি ভরা প্রেম-প্রীতিঃ 
দুরে যাও কুহকিনী মোহিনি বিশ্বৃতি ! 

প্রীতি-পুম্পা্লি রচযিত্রী । 


স্বদেশ পুজ্য সুরেন্দনাথ। 
শাপ-লষ্টদেব তুমি হে বাশ্মি-প্রবর, 
শাস্তি-পর্ণ-্বাধীনতার প্রিয়-উপাসক 
লভি জন্ম ভারতের এঘোর ছুদ্দিনে,- 
করিয়াছ পৃণ্য-ভরা পুণ্য-জন্মভূমি। 
পরাধীন ভারতের শুক্ধ-মরু মাঝে 
রোপিয়াছ যেই বীজ - সবানব্ব-শাসৰ, 


আষাঢ়, ১৩১৪] আলোচনা । at 








কাল-বশে সেই বীঙ্জ লভি পরিণতি 
ছাইবে ভারত-ভুমি শীতল-ছায়া য়! 
কালের অদম্য-গতি কে পারে রোধিতে ? 
নিদ্বিত এ ভারতের পার্শ্ব আবন্তনে, 
ইতিহাস, বিজ্ঞানের নির্ভিক সিদ্ধান্তে -- 
তুমি দেব একমাত্র প্রধান-নায়$। 

রসনায় নিত্য তব বাণী অধিষ্ঠিত, 

ত্যাগের অপূৰ্ব ভোগে ভোগ-ী্গ তৃমি। 


আএবোধচন্দ্র শেঠ। 


।আ।এজ।অপরন, কয়েকখানি পত্র ও উত্তর ৷” 


আমরা কোনও গ্রন্থের আদ্তস্ত পাঠ করিয়া বর্ণিত বিষয়গুলির মধ্য 
হইতে গ্রস্থকারের প্রবৃত্তি ও উদ্দেশ্য থানিকটা হদয়ঙ্গম করিতে পারি। 
লোক প্রকৃতির দুর্ক্দোধ্য বহন্ত যেমন অনুষ্ঠেয় কার্ণ্যে বিকশিত হয়, তদ্রপ 
গ্রস্থকারের ভাবনিচয়ের প্রকৃত ছায়াও অনেক স্বনে পুস্তকমধ্যে প্রতি- 
ফলিত হুইয়া থাকে। 

স্থানে স্থানে আবার তৎবিপরীত লক্ষণ ও পরিপুষ্ট হয়। এই বৈপরীত্য 
ভাব অনেকট। সমাজ সংস্করণের উপর নির্ভর করে। যেদেশে খেরপ সমাজের 
আত প্রবাহিত, গ্রন্থকারগণ যদি সেই সমাজের অনুকূলে গ্রস্থা্দি লিখিত 
করেন, তাহা হইলে তাহাদের অন্তঃকরণের ওুঢ়ভাব তন্দারা পুন্তকমধ্যে 
সধ্যক্রূপে প্রতিফলিত হয় না। যেটুকু হয়-সেটুকু পুস্ভকথানি যে সমা- 
জের উদ্দেশ্যে লিখিত-_সেই সমাজেই আদরণীয় হয়। 

এই জন্য পাশ্চাত্য দেশের পুপ্তকস্থিত অনেকতাব আঘাদের হৃদয় 
আকর্ষণ করিতে পারে লা। আমাদের দেশের উৎকৃষ্ট নাটক লতেলের 
ভাষও তাহাদের নিকট বিসদৃশ বোধ হয়। 


৭৬ আলোচনা। [ ১১শ বর্ঘ, ওয় সংখা 





যাহারা সমাজের জেতে চালিত, তাহাদের গ্রন্থ যতদিন সমাজ, তাহা” 
দের সমতলক্ষেত্রে থাকিয়া মন্তব্য প্রকাশ করেন, ততদিন তাহার! আদবণীয়। 
এইশ্রেণীর লেখকগণকে সামরিক লেখক বল! যায়। 

কিন্তু সমাজ একটু তাহাদের উপরের সোপানে আরোহণ করিলে” 
অথবা গ্রন্থকার একটু উচ্চস্তরার হইলে, সমাজের প্রশংসা অপ্রসংসা 
তাহাদের কার্য্যের বিশেষ সহযোগা হয় না। 
বর লেখককে প্রশংসা করিব ? যে শ্রেণীর 
লেখক সমাজের আচার বানহারের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তদস্থঘারী গ্রন্থ 
প্রণয়ণ করেন, রাই--ন। আর এক শ্রেণীর লেখক সমাজের পরিবর্তনশীল 
সীতিনীতির প্রতি লক্ষ রাখিয়া যাহ। সর্জশেণীর ইষ্টজনক, স্বাস্থাকর ও 
কূপ উচ্চশিক্ষার উপায় বিধান 
করেন | উহাদিগকে শব্দসাময়িক লেখক বলা যাইতে পারে। 

কালের অপ্রতিহত নিয়মে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের .সমাঞ্জই দিন দিন নব 
নব সাজে সহ্ছিত হইয়া সম্পদায়দিগের মনে অপরিসীম শক্তির বিকাশ 
করিতেছে । কোনও সমাঞ্জ মস্থারক দশ বৎসর গবেষণার ফলে, যে নিয়মটী 
দেশের মঙ্গলজনব বলিয়। শিদ্ধাস্ত করিয়াছেন, তাহার প্রব্ভন ফলে হয়ত 
পাঁচবৎসর পর সমাজ কলুষিত হইয়াছে, আবার হয়ত খে সংস্করণ, পঞ্চ- 
বিংশতি বৎসর পূর্বে সংঙ্গারকেরা অপরিহার্য কুফল দায়ক বলিয়া সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন, তাহার প্রচার হয়ত লোক বিশেষের পরম ষঙ্গলকর হইয়াছে। 
এতদ্দারা সমাজের প্রবর্তনের সঙ্গে লেখকের ভাব ও রুচির প্রবর্তন দ্বার! 
যেটুকু হিতসাধন হয়, তদপেক্ষা যিনি অলোৌকিক-জ্ঞান গভীরতার বলে 
বর্তমান অবস্থ। পরিদর্শন করিয়া, ভবিষ্যতে কোন উপায় অবলম্বন করিলে 
সমাজের শ্রীববন্ধি হইবে, তাহা নির্ণয় করিতে পারেন, তিনি অত্যধিক 
শ্রদ্ধার পাত্র । এই জন্য সর্ব সাময়িক লেখক আদরণীয়। 

কিন্ত প্রায়ই দেখ! যায়, এই শ্ৰেণীস্থ লেখকের বশঃ-সৌরভ তাহাদের 
জীবিতাবস্থায় বিকীর্ণ হয় না। ইহার কারণ-_সমা্ ইহাদের এক আসনে 
দীড়াইবার যোগ্য নহেন। ইহাদের শিক্ষা, ইহাদের সুখ, ইহাদের রুল্পনা 
ও শ্রেণীস্থ লেখকগণ অপেক্ষা স্বতঙ্্»। যেইমাত্র সমাজ একটু একটু 
করিয়া শিক্ষার পথে অগ্রসর হয়েন, সেই মাত্র খর শ্রেণীস্থ গ্রন্থকারগণ তাহা 





এইক্ষণে আমরা কোন শ্রে 








গরিণাম-শুত তাহার প্রতি দুটি করতঃ ৫ 
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দের পরিণামদশাঁ সুক্ম জ্ঞান বিকাশের জন্ট আদরণীয় হইতে থাকেন? 
এই নিমিক্ত অনেক কবি, অনেক দার্শনিক, অনেক ধর্মপ্রগারক জীবিতা- 
বস্থা় কর্মক্ষেত্রে সাধারণ লোককে স্থান দিতে না পারিয়! মন্্াহত হন। 
ইহাদের মৃত্যুর পর যতদিন ইহাদের ভাব, ইহাদের উপদেশ, ইহাদের সঙ্- 
জ্ঞানের পরিমাণ, সাধারণ লোক উপলকি করিতে না পারে, ততদিন ইহারা 
অসাধারণ পাণ্ডিতা বিকাশের ফললাত করিতে গারে না। 

বিখাত সমালোচক গিৱিজাপ্রসন্ন ১২৮৮ লালে কয়েকখানি পর ও 
উত্তর নাষক একখানি স্্া-পাঁঠ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। প্রথমে, আমরা 
স্ত্রী-শিক্ষ। প্রচলনের কি আব্কতা ও তৎকালে তাহার কিরূপ প্রচার ছিল, 
তৎ বিষয়ের আলোচন! করিয়া পুস্তকখানি সম্ধন্ধে ২।ধটী কথা বলিব। 

বদি ধন্মশান্ব পাঠ করা যায়, তাহ! হইলে অবগত হওয়। যায় যে, এই 
যে সংসারক্ষেত্র, ইহা মানবের তোগ-বাসন! পরিতৃপ্তির জন্য সৃষ্ট হয় নাই। 
ইহার উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে, কেবল সংত্ত্তিগুলির রণ করিয়া 
মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধন । মানব সখের জন্য যতই কেন পঞ্চ! উদ্ভাবন 
করুক না,রাজনীতি,সাহিতা, অঙ্গ, দর্শন, বিজ্ঞানের আলোচনায় যতই পাণ্ডিত্য 
লাভ করুন না কেন আমাদের এরুত অভাব কি ? এবং সেই অভাব দূর করার 
জন্য কি অনুষ্ঠেন্ন তাহা যতদিন স্থিরীকৃত না হইবে, ততদিন আমাদের স্থখ 
সঞ্চয়ের আশা, তৃষিত পথিকের যরুস্থলে জল অন্রেবণের ন্যায় বিফল ও 
নৈবাশ্যদার়ক। সংসার-আ.ম ভূত পিশচাদি অপদেবত। দ্বারা কোলাহল 
পূর্ণ মহা শ্বশানের স্যায় ভীতিব্যঞ্রক। প্রাচীন কালের মুনিগণ এই সংসার 
আশ্রযকে পুণ্যাশ্রষ বলিয়া, ব্যাধ্যা কিরাছেন। কারণ এই আশ্রমবাসী 
সৎগথে থাকিয়। যেরূপ দান, ধ্যান, যাগ, যজ্ঞ, অভিথিসেবা, পরোপকার 
প্রভৃতি সদহুষ্ঠান সমারন্ধ করিতে পারেন, অন্য কোনও আশ্রমে থাকিয় 
কেহ তাহা পারেন না, ফলতঃ অন্ত আশ্রমবাসীর পক্ষে মনুষ্য বিকাশের 
যেরূপ অন্তরায় রহিয়াছে, সংসার-আ্রমবাঁদীর তাহা নাই, এই অন্ত সংসার 
আশ্রন অন্যান্য আশ্রম অপেক্ষ। শ্ৰেষ্ঠ । 

এই শ্রেষ্ঠত্ব অক্ুধ বাখার জন্য যে সমস্ত কর্মের ব্যবস্থা রহিয়াছে, এই 
সংসার আশ্রমে শ্রীই তাহার প্রধান সহায়, এই জন্য স্ত্রীকে ধর্মশান্তরে 
সহধৰ্মিণী বলিয়া উক্ত করিয়াছে। 


৭৮ আলোচন! । [১১শ বর্ষ, অন্ন সংখ্য 





আমর! বিবাহের পূন্দে পুরুষ ও স্ত্রীকে ছুইটী স্বত্ত জীব বলিয়া জ্ঞান 
করি। কিন্তু বিধাহের পর যতই তাহারা ধর্ম্মপথে অগ্রসর হন, ততই 
তাহাদের স্বাতত্রতা বিনষ্ট হুইয়া, দুইটা মন একটী মনে পরিণত হয়। 
মহাকবি বঙ্গিমচন্রর বঙ্গদর্শন লিথিয়াছেল, “জল যেষন জলে মিশিয়া যায়, 
বায়ু যেমন বাযুতে মিশিয়া বায়, অগ্নি যেমন অগ্রিতে মিশিয়। যায়, তেমনি 
পুরুষ স্্রীতে ্বী পুরুষে নিশিয়। যায়, মিশিয়। এক হয়।” 

এই ছুইটী প্রাণ একটী প্রাণে মিশাইতে হইলে, ছুইটী প্রাণের লক্ষ 
এক বস্তুতে নিয্নোজিত করিতে হইবে । লক্ষ স্থলে সমবেত হওয়ার জন 
উত(॥ উভয়ের কাধ্যে উৎসাহ প্রদান ও উভয়ে উভয়ের সুধ বৃদ্ধির জন্ত 
চেষ্টা করা আবশ্যক ॥ .নতুবা পতন অবন্থন্তাবী। 

কিন্তু আঞ্গ কাল আমর! স্ত্রীকে সাধারণতঃ ধর্ম্মের সহায় মনে না 
করিয়া ভোগ বিগাদের সামগ্রা বলিয়া জ্ঞান করি, ও সেই তোগ বিলাস 
চরিতার্ধের জন্য স্ত্রীকে অভিরুচি অন্থযায়ী শিক্ষ। প্রদান করিয়া থাকি । 
সেই জন্য সহধশ্মিণী এখন আমাদের নিকট প্রণরিণী ও সংসার আশ্রম 
একটা! বিলাস-ভবন বলিয়া মনে হয়। ইহার ফলে আমর! সংসারে ঘে 
একটা শ্ব্গয় সুখ লাভ করিতে পারিতাম, তাহ হইতে বিমুখ হইয়াছি। 
স্ত্রীর কুশিক্ষ। প্রহুত ব্যবহারে সংসারে শান্তি হারাইয়াছি, এবং সন্তান 
সম্ততিগণের জীবনও কুদৃষ্টাস্ত ছার! বিষময় করিতেছি। দেখিলে পাঠক, 
আমাদের অভাব কিসের? আমর এখন ঘাহা লাভ করার জন্য দেশে 
দেশে সভা সমিতির অন্রষ্ঠান করিয়া, বক্তৃতায় দেশ যুদ্ধ করিতেছি, 
ইহার ফলে যদি আমাদের অভীষ্ট সফল হয়, তাহ। হইলে কি আমরা 
প্রকৃত সুখী হ'তে পারিব! 

আমর! যদি হিন্দুস্থানের বিনিময়ে আমাদের লক্ষাস্থান ধন-ওশবর্ঘ্য 
পূর্ণ ইংলণ্ড লাভ করি, তাহা হইলে কি তাহাদের শিক্ষা, দীক্ষা, রীতি-নীতি, 
আচার, ব্যবহার, অনুকরণ করিয। শাকারভোজী, অল্প-ধন-ধান্ত সন্ত পূর্ব 
পুরুষগণের শ্যায় প্রকৃত সুখের অধিকারী হইতে পারিব? আমাদের অতাব 
অস্ত্রের, বাহিরের নহে; তাই যে গুপলাভ করিলে আমাদের অন্তরের 
শোভা বর্ধিত হইবে, গিরিজাপ্রসন্ত সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রথমেই 
গাহ্যস্থ ধর্ম শিক্ষা করিতে লোককে উপদেশ দিয়াছেন। এই শিক্ষার 
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অভাবে সমাজের বিশেষতঃ হিল্ুদের সংসার আশ্রম এতদূর পতনোনুখ 
হইয়াছে, থে আযর! আমাদের পূর্বপক্রধদের আচার ব্যবহারের সঙ্গে যদি 
তুলনা করি, তাহা হইলে তাহাদের বংশধর বলিয়। স্পর্দা করার বিশ্ব 
মাত্র কারণও খুজিয়া পাই না। যে আশ্রমে নিতা যাগ, যজ্ঞ, অধিতি- 
সেবা. পরোপকার, ঈশ্বর উপাসনা. সর্কতে দয়া, স্বার্থভাগ প্রভৃতি সম্নষ্ঠান 
নিশ্পন্ত হইত, সেই মহত আশ্রমে আজকাল কলহ বিবাদ, পরস্থাপহরণ 
ভাকাইতি, হিংসা, ছেষ, পরক্মীকাতরত। প্রভৃতি অসংকার্ধ্য নিত্য অন্ত্য 
হইয়াছে। 

কত পরিবর্তন ! সমাজের এই সব অধঃপতনের কারণ সংশিক্ষার 
অভাব, সংদৃষ্টান্তের অভাব, আদর্শ লোকের অভাব । বিধ্যাত সমালোচক 
পুস্তক পাঠ করিয়াই হউক, অধবা ভূয়োদর্শন দ্বারাই হউক, এই সমস্ত 
অসৎ কার্যে বিধযয় ফল দর্শন করিয়। সমাজের বিশেষত: হিন্দু ললনা- 
দের যাহাতে ধর্শ্মোনতি হইতে পারে, তঙ্জন্ঠ নিজে উপদেষ্টার আসন 
গ্রহণ করিয়া, হিন্ব-ধর্ম্মের দিকে দুষ্ট রাখিয়া, উপদেশ প্রদান করিতেন 
ইহা তারাই প্রমাণিত হয় যে গিরিজা প্রসন্ন আত্তরিক হিন্দু ছিলেন। এবং 
যে জন্য হিন্দুদের অধঃপতন ঘটয়াছে, সেই কারণগি নিদ্দেশ ক'রয়া 
যাহাতে আৰ্য্য রমশীগণের হৃদয়ে ধশ্মবীজ উপ্ত হয় ও তাহার! ধর্ম্মামুরক্ত 
হইয়া সংসার-ধর্্ম বঙ্জায় রাখিতে পারেন তাহার জন্য যথেষ্ট শ্রম স্বীকার 
করিয়াছেন। তিনি এই কার্যে কতদূর অগ্রসর হইয়া সিদ্ধি লাভ 
করিয়াছেন তাহা তাহার পুস্তক পাঠ করিয়াই অবগত হওয়া যায়। এস্থপে 
তাহার বর্ণনা! না করিয়া তৎকালে সমাঙ্গে কিন্ধপ স্্রীশিক্ষার প্রচলন 
ছিল তৎ সম্বন্ধে দুই চান্িটা কথার উল্লেখ করিতেছি । ইতিপূর্বে এদেশে 
শিক্ষা বিস্তারের জন্য অনেক শিক্ষিত লোক যত্ব পরবশ হইয়াছিলেন। 
কিন্তু আশান্মন্ূপ এখনও ইহার প্রচার হয় নাই। 





ভীসুরেন্্রনাথ রায় চৌধুরী । 


পুনজগ্ম। 
(>) 

প্রততকুমার যধন' উপনু্পরি তিনবার প্রবেশিকা পরীক্ষার কর্পান 
কবল হইতে উদ্ধার পাইবার জন৷ চেষ্টা করিয়া তিনবারই অকৃতকার্ধ্য 
হইলেন, তখন তিনি ভাঁবিলেন- সাহার গ্যায় একজন প্রতিভাশালী সাহিতা- 
দেবীর পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অনুত্তার্ণ হওয়ার কিছুমাত্র হীনতা 
দুষ্ট হয়না। তখন তিনি পরীক্ষার মায়াঙগাল ছিত করিয়া বঙ্গসাহিত্যের 
পুষ্টিসাধনে যবান হইলেন। সবল ত ছাড়িলেনই,-তাহার উপর ইতিহাস, 
সাহিভা প্রভৃতি পাঠাপুস্তকগুলিকে পাঠাগার হইতে বিদূরিত করিয়া দিলেন 
এবং কয়েকটা মুলাবুন কাচের আলমারি বাঙ্গলা গপ্ত ও গদ্ধপুস্তকে পূর্ণ 
করিয়া ফেলিলেন। 

গুভাতকু্ারের মাথার উপর পুকষ অভিভাবক ছিলেন না। তথখীপি 
প্রভাতকুষাৰ (ষ তিনবার বিশ্ববিদ্যালয়ের তোরণদারে করাথাত করিতে গিয়া- 
ছিলেন এটা তাঁহার মেহবাল জননী ও পিভৃশ্বসাঠাকুরাণীর একাস্তিক অহু- 
রোধ ! তিনি জানিতেন_যে বিশ্ববিদালয়ের পরীক্ষা প্ররত পরীক্ষা নহে কেবল 
ভকপক্ষীর ন্যায় অভান্ত বিষয়গুলি গলাধঃক্লুত করিয়া পরীক্ষাস্থলে সেগুলির 
বমনমাত্তই সার এবং কাহার ন্যায় প্রতিতাশীলীর পক্ষে দুটা পাশ করাই 
বা কিসের জন্য । তৃতীয়বার পরীক্ষা অনুত্তীর্ণ হইলে প্রভাতজননী ঘখন 
পুন্রসমীপে স্বীয় অষ্টকে ধিক্কার দিতেছিলেন, সেসময় উপযুক্ত পুর মাতাক্ষে 
প্রবোধ দিল, “মা” সাহিতাচচ্চ1 আমার জীবনের ব্রত, আমার বাসী 
কুখের কল্পনাবধূ, আমার মাধবীলতিকা এরা পরীক্ষার রুদ্তাপে শুখাইবে 
তাহা আহি সহ করিতে পারিব না। হৃদয়ের শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা, আযার 
কবিজনোচিত মনোরতি ম্,ভিলাভে বিকচকুক্থমেরে যত জাগিয়া উঠিবে 
তাহার নিকট পরীক্ষায় পাশ ইত্যাদি ইত্যাদি পুজের মুখে সাড়নবর 
বক্তৃত| শুনিয়া জননী স্থির হইলেন। পিসিম! ভাবিলেন “প্রভাত একটা 
মানবের মত মানুষ “হইয়াছে। এইযে কথাগুলি বলিল তার একটাও 
বোধগম্য হইল না, ভ্ঞানীলোকের কথা কি বুৰা যায় ? অন্তলৌকে কথা 


আলোটনা। ৮১ 


(২) 





কয় সেত সব বুঝাযায়! 
সজ্জিতকক্ষে পালক্ষে বলি স্বামীন্ধ 
স্বামী কহিল -“কেন মণি কণ! 
গুক্ষযটী আমাদের পরিচিত প্রভা 





তে কথ; হইতেতিল । 


নাম্বার নম মন্দাকিনী । 








কমার । 





মণি কহিলি--"কেন তুমি কেবলি ওদের কাঁ 
ভাল লাগেন। 2” 

প্রভাত মণির গাছে মৃদ্করাঁঘাত করিয়া কহিল-"পাগ পা কেন তোমাকে 
ভাঙ্গ লাগবে বল দেখি?” 

মণি ক্রোধের অভিনয় করিয়া অভিমানের জুরে কহিল -“ত। জানি 
গে| জানি, আমি ত আর পগ্য লিখতে প ৯৭ ।” 

প্রভাত তখন একট! চুগ্ঘনে পা) কহিল - 
“আবার এ কথা--ওরকম ঠা 
আমি বাড়ী ঢুক্ব ন!” 

মণি কহিন--"তুমিও তাই চাও। ত! বেশ তাৰু, যাওনা বন্ধুর 
কাছে ষাওনা, আমি ত আর শিকল দিয়ে বেধে র্রাথিনি, তা আমাকে 
কেন বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও না, তাহণে নিশ্চপ্ত হয্রে বন্ধর কাছে দিন- 
রান থাকৃতে পার)” 

প্রভাত কহিল__ণ্তা যে পারি না তোমাকে সেখানে পাঠালে তান 
পরদিন আমাকে আবার সে সার তার্গে ছুটতে হবে।? 

মণি। বেশ ত দুদিন তনু শণীর কাহছাড়া হবে। 

প্রভাত। আচ্ছা মণি- শশর কাছে গেলে কি ক্ষতিট। শুনি 2 ছেলে- 
বেলা থেকে সে আমার বড় অন্গত। বড় লোকের ছেলেটা, বিষয় বুদ্ধি 
আছে, একটু বিশেষ কাজেই তার কাছে যাচ্ছি । 

মণি। কি কাজ? 

প্রভাত। একখান! পদ্ের বই ছাপাচ্ছি ভাই। 

মণি। তার কি ছাপাথান৷ আছে নাকি? 

প্রভাত। আরে না পাগলী, তার ছাপাখানা থাকবে কেন, তার ওসব 
জানাশোনা আছে। 

১৯ 


দাবে, আমাকে বুলি 





অধর লাজ পি 
দ ফের কর তাহলে 






ছলে মণি দেখো 


৮৯ আলোচনা । [১১৭ বর্ষ, ৩য় নংখা। 





মণি। তোমার পায়ে তুমি শণীর কাছে বেওনাতার স্বভাব 
চরিত খারাপ, আমি শুনেছি) 

প্রভাত । আমাকে তাহ'লে তুমি সন্দেহ কর_তার স্বভাব খারাপ তাতে 
আনান কি-সান্দেহ কর আমাকে-বল! 

মণি। লাঃতা ‘কৈন। 
ত। তবে আসি লক্ষী, তোমার জগ্গে আজ সেই বইখানী কিনে 
আন্ব-কি বল? 

মণি কিছ বলিল না। প্রন্তাত পরার সুশয! করিয়া বাহির হইয়া 
গেল । 











সেদিন অপরাঙ্ছে মপাকিনীর পিত হইতে লোক আনিল। মন্দা 
কিনীর মাতার পীড়া_তাহাকে যাইতে হইবে। 


সক্্যার পর মন্দাকিনী 





তক্ষমার ও গুরজ্জনবর্গের নিকট বিদায় লইয়া 
স্বামীর আদর ও সোহাগের কথা ভাবিতে ভাবিতে গাড়িতে উঠিল। 
যতক্ষণ দেখ! যায়, প্রচাতকুমার গাড়ীর দিকে চাহিয়! রহিল। তাহার 
পর গাড়ী অদৃশ্য হইলে একটি ইঞজিচেয়ারে ব'সযা গডিল। তখন দশমীর 
চাদ মেখশুগ্গ নির্মল গগবপথে বিরাস ক'র্তেছিল। দুরে কে মধুর সুরে 
গা!'হতেছিল--"যযুনা পুলিনে বসে কাদে বাধ্য বিনোদনী'’ নিশখপবনে সেই 
সুস্বর সঙ্গীত লহরী তুপিয়া প্রভাতক্ষারের কর্ণে ঝল্কৃত হইতে লাগিল । 
দুরক্রত সঙ্গীতে প্রভাতেল্র মনে বিরহিনী ছুঃখিনী রাধার করুণমুখোচ্ছায়া 
ফুটয়৷ উঠিল। আহা, বিনোদিনী বাধা আজ একান্ত বিষাদিনী, কে তাহার 
অ মুছাইবে? হা নিয় কৃষ্ণ ! 


(৩) 


যাসিক পত্রিকার বাজারে বড় ধৃষ। “উচ্ছাস” নামে একথানি কবিতা 
পুস্তক বাহির হইয়াছে। তাহারি সযানোচন। লইয়া সম্পাদক মহাশয়গণ 
অহা বিব্রত। কেহ বলেন_"এমন বীণার বঙ্কার পূর্বে কথন শ্রুত হয় 
নাই” কেহ বলেন 'ভাবওলা সম্পূর্ণ নৃতন' কেহ বলেন_"্]ট 15 
81007097001 delight as Wordsworth would call it? আর 


আমাড, ১৩১৪ ] আলোচনা। ৮৩ 


কেহ বা কবিকে বাঙলা দেশের কাঁট স্‌ (105) এই আব্য। দিয়া গন্ডীর 
ভাবে সম্পাদকীয় আসনে অঙ্গদের স্তায় বিরাজ করিতেছেন। 

শশী আপিয়া প্রভাতকে কহিল-_"কি হে, আমার বুদ্ধিতে চলেছিলে 
বলেই আজ তুমি বাঙ্গলার "ken 

আনন্দে প্রভাতকুমাবের বক্ষখান1 ক্ষীত হুইয়া উঠিল-_ কহিল, 'শশি 
তোমার মত বন্ধু আমার কেহ নাই ৷ 

শব । বল কি হে_ll৬ Jnperinl majes 

প্রভাত কহিল_হাঃ তুমিও যেমন, সে ভাবী যুগ? আমার জীবনের 
পুর্ণসিখ সে ঘটতে দিলে না, আবার তোমার সঙ্গে মিশতে বারণ করে।” 

শশী! অধীনের অপরাধ? 

প্রভাত। থাক্‌ সেসব কথা, আমি কি তাঁর কথা শুনি ? 
তার কথ। গুনশে কি আঙ্গ আমি এই 








i 





শশী । ঠিক বলেছ - ন! বাঙলার [২ হতে? তবে কি আন ভাষ্ট 
77০ লিখতে গেলে একটু ॥॥৬০ 1০৬০ আন! চাহ [৭১৩৮০ চাই নইলে 
কবিত| কেমন একঘেয়ে হয়ে ঘায়। 

প্রগৃত। অদুষ্ট ভাই। 

শন। ‘তবে এই দেখ’ বলিয়। প্রতাতের হাতে একৰানি পত্র দিল, 
পত্রথানি এইন্প-- 
খ্কবিবর, 

আপনি বাজনার কাট স, আমার দরিদ্র কুটরে যদি জঙ্গগহ কমে 
পদার্পণ করেন, ত একদিন কবিগুপায় জাবন আর্ক বার বাগলাম 
ফবিব আদর নাই-এ দৃঃপ কি গগবে নাত হতি- 





ই 





তব্দীয়া 
শ্রীমতী নধসনিক] ৷ 
প্রভাত কহিল -"এ কেহে ৭ 
শনা। একটা 001)--1)01070 0818০ থেকে এবজ পাশ 
করেছেন, ইনিও কথিত লেধেন--এফখানা মানিক পর বাহির কব্বেন। 
বেশ lespectable funily, বিলাতে কবিদের এত খাতির, এখানে 
কবিদের কেউ পোছে নাতাই এঁর বড় ছুঃখ, তে!সার কবিতা পড়ে 





৮9 আলোচন]। [১১শ বা তয় সংখা! 





বড় ভাগ লেগেছে, তাই সাক্ষাৎ করতে চেয়েছেন, আজই চল হে, ও আর 
%,0ত কর্বার দরকার নেই-কি বল?" 
প্রভাত । ভাই শশি! আমি যদি 70210:801। হই ত তুমি alam. 


5 + . . . 
লিক কহিল--“এ্ছাত বাবু আজ আগার সুএলাত, আজ আমার 
দকুটারে আপনার মত কবির পদসুলি পড়িল । 
বধে কহল-"আমার সৌভাগ্য! 

ক-বেহার। | বঙগক পানি লেযাও ৮ 


কি বানর ৬৯-৭৬ 










‘ছু কেন? একে লক্া। 
জের ঘর সনে কর! মিস নব্মলিক! বড সুন্দর 11০9৮ 
নয়ম বাজিয়া উঠিল বাণ নিন্দিতস্থরে কে গাহিল_ 
শিশিদিন তোমায় ভালবাসি, তুমি অবসর মৃত বাপিও 1” 
প্রভাত্কুবারের শিরায় শিরায় অগ্নি জ্লিয়। উঠিল । সংযষের শিধিশ 
বন্ধনটুক আজ আর অন্ন রহিল ন। নবশলিকা কহিল "একি প্রতাত- 
বানু এত সঙ্কুচিত হয়ে পরেছেন কেন?” একি কোষল স্পর্শ! আজ 
প্রভাতের মনে নল আবেগ ফুটা উঠিল, -হাহার চিত শশাস্ত হইল। 
শশী প্রচাতের সুধে শাতলবারি পূর্ণ হাস বধিল । পচা চকুমার আজ 
শ্রথষ অধংপতনের পথে খন হইলেন_একি আকর্যমণ--একি নায়াচকল 
লালসার উদণম নৃত্য 


















(8) 

মান্ুম যখন অধ্:পতনের পথে অগ্রসন্ন হয়, তখন সে যেন তাহার 
প্রাণের সবঢ়ুকু আবেগ সেই পথে চাণিহ করে। আরং বিধা:। যদি সে 
লময় তাহার কেশে বিয়া স্বপথের দিকে দি থুণিয়। দেন, তখন সে 
অন্ধমত্ততা সে সুপথ দেখিতে পায় না। গ্রতাতকুম দের তাহা ঘটিল। 
হতভাগ্য শশীর বুকে পড়িয়। যেদিন সুর ও বারনারীর গধাদ গ্রহণ 
করিল, ৩ খিন তাহার মনে হইল, মে যেন আর এক রাজ্যে চলিয়াছে__ 
মে রাজে বিচ মানযুণ দেখিতে হয় নাতথায় যেন অহোরাত্রি বিপুল 
মধুর “শব্দে পূর্ণ সুখের অপূর্ণ রাগিণী ধ্বনিত হইতেছে। এ অন্তহীন 
বৃহন্তময় বাল্য প্রভাতবুমার দেখিল, এ যেন সব আলো--ফুজের হাবি, 
জোহর ক্রীড়া, কোগারও এহটুক দারদা লাই,--দীর্ণতা নাই, তাই 








আধঢ, ১৩১৪ ] আলোচন৷। ৮৫ 


সে মধুরতার তিতর মগ্ন হইবার প্রয়াসী হইয়া সাদরে আপনার চর 
ঈম্পিতকে হৃদয়ে আলিগন কনিল। 

অবশেষে বিধাতা যন্দাকিনীর কাতর-দন্দন গুনিলেন। বালিক। শয়নে 
ষ্বপনে দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া ভিক্ষা চাহিতেছে--"হে দেবতা! 
পতির মতি ফিরাও - দুঃখিনীর দুঃখ দূর কর দেখ!” দেবতার ক্রর 
প্রাণ বুঝি বিচলিত হইল। দেবত| জাগিলেন। 

জ্যেষ্ঠ মাস। সেদিন অপরাহে, প্রভাতকুষার শশা ও নবমনিকা ইডেল- 
গাডেনে নৌকা ভ্রমণ করিতেছেন। হঠাৎ পশ্চিম কোণে একটু কাব 
মেঘ দেখা দিল। দেখিতে দেখিতে মেখখান। সমস্ত আকাশ ছাহরা 
ফেলিল | ছাগলের গোয়াল অথ সংযোগ করিলে ব্যতিব্যপ্ত ছাগলের 
দর ষেন্ধপ ছুটিতে থাকে_ত্রযণকারী শ্বেতাগ ও খ্বেতাসিনাগণ সেইরূপ 
ব্যস্তভাবে গৃহাতিষ্খে ছুটিতে লাগিলেন। হঁহাদিগের কিন্তু সেদিকে 
ভক্ষেপ মাই। নবমরিকার ওড়না মৃছন্গরে কম্পিত হইতেছিল-_নবমলিক। 
কহিল--"এ মেথ ক্ষণিকের, এখনি কাটিয। যাইবে তাহার জন্থ 'ভাবন। 
কি? এস কবি গান গাই 

“আমার যাধের তরী গোবে দরিয়া 
প্রেমপিয়াস। ভাগবাস। লকলি কুলা? 

কিন্তু হায়! কালের ফুংকারে কবিত্ব উড়িয়। গেল। প্রবল বেগে 
খড় ও বৃষ্টি আসিল । সকলেই সন্ত্রস্ত হইয়। পড়িল । তন্ৰী রঙ্গককে 
ৰথশিশ_চুকাইয়। বাটী করিবার ব্যবস্থা হইল । ইহাতে ছ্থির হইল 
প্রভাতকুমার রক্ষককে মুন্য।দি দিবেন, ইত্যবসরে শশী নবমনিকাকে লইয়া! 
গাড়ীতে বপাইয়। দিবে--প্রভাতকুমার্র পশ্চাতে যাইবে । বটি! মুধলবারে 
বৃষ্টি! প্রভাতকুমার ফটকের নিকট আগিয়। দেখিল গাড়ী ন,ই। ভাবিল 
একটু আগে দেখ| যাক-কিন্ত কে গাড়ী নাই । প্রভাত ভাবিল 
একি রম, এই বৃষ্টিটা মাথার উপর ধিয়। গেল--শশী এমনি কৃত, নিশ্চয় সে 
নবমলিকাক্ষে নিয়ে আসিয়াছে” 

বৃষ্টিতে ভিদ্রিতে [তিদ্দিতে পরে হেয়ার ট্রাটের নিকট প্রভাত একথানি 
গাড়ীতাড়। ধরিয়া বাটী ফিরিল। 

সেই খাতে প্রভাতকুমারের কল্প ধিয়। প্রবল জর দেখা দ্বিল ! 
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(৫) 

পায় একমাস রোগ ভোগ করিয়া, সেক! ও পরিচর্মযার গুণে, প্রভাত 
কুমার প্রক্লতিস্ত হইলেন । 

একদিন সঞ্ধ্যার পরে গ্রহাহ আপন শঙ্নকক্গে উপাধানে অন্তক রক্ষা 
কারয়া অদ্ধশায়িতভাবে অবস্থিত ছিপেন। পাগে বসিয়া! মন্দাকিনী তাহার 
রোগশার্ণ কেশুপির অধো অস্গুপা রসাহতেছিল-জ্গানালা খোলা ছিল। 
পাশস্ উঠান হইতে বেল ও সলিকা কুলের সুগন্ধি বহন করিয়। পিক 
পরিমল শাতল হারে রাগ্তি অপনোদিন ক 





রিতেছিল। চাদের নিম্থল কিরণ” 
দক আসিয়া ঘরখানিকে উগ্বল করিয। তুনিরাহিল_এমন সমর গ্রভীত 
রুমার অন্দাকিনার হাতপানি ধরিয়া ডাক্চিলেন-মশি ! 

মন্দা ধীরে ধারে প্রগাতবযানের বুকের উপর মূৰ রাখিয়া কহিল_ 
কেন শা 





প্রভাত কতিল-_"উঃ { এবার বড় জুগেছি_কেবল তোমার পুণ্য 
তোমার যত পেরে উঠেছি !' মন্দ। সাদরে স্বামীর অপরোষ্ঠে মৃদু তর্জনী 
আখ[ত করিয়। কহিল "ও কথা বলো লা, তোষাকে যে আবার ফিরে পাব 
একি মনে ছিন। এই দেখ শিতের পিছরটকু ঠাকুরের জণ্ে তুলে 
রেখেছি ৷" 

মন্দার চক্ষু সঞ্জল হইয়া উঠিল। মন্দা কহিল,_"কত ঠাকুরের কাছে 
মাথা থু ডেছি, কত ঠাকুরকে মেনেছি। আঙ্গ যে আবার তুমি আমাকে 
আদর করে মণি বলে ডেকেছ, আদর করে কথা কইছ, এতে আমার মনে 
যে বত সুখ হচ্ছে ত আমিই জানি।" 

পরহাত সাদরে পরীর অধরে চন্দন করিয়া কহিল _-“মণি, আমি তোমাকে 
কত কষ্ট দিয়েছি। কি কর্পে তোমার গণ পরিশোধ হয় জানি লা, তুমি 
কি চাও বল--আমি প্রাণ দিয়েও তোমার কথা রাখব)” 

মন্দ ক'হল--“আবার, ওসব কি কথা 7 

প্রভাত আবেগের পহিত প্রিয়ার নংসিকাটা অঙ্গুলি দ্বারা ঈধত নাড়িয়া 
কহিল,_-"ন। মণি তা হচ্ছে না তুমি বল তুমি কি চাও?” নন্দ কহিল 
“আমি কিছু চাই না, ভুমি কেবল ওদের সঙ্গ ছাড়” 

প্রণতকুমার বিরক্তির স্বরে কহিল-"গাষও | শরাধম! . তাদের কথা 
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মুখে এনো না--আমার কি অধ্পতন হ'য়েছিন। মণি আমান মত পাণিষ্ঠ 
ন্বামীকে তুমি এত ভালবাসতে পার" 

মন্দা স্বামীর কথায় বাধ! দিয় কহিল-"আবার এ সব ক। বলছ -- 
তোমার গায়ে পড়ি লক্ষীটি ও কথা ব.লা না--আধান বড় কষ্ট হয়।” 

প্রভাতকুষার কহিল "আমি পিশাচ, যুধ।আমি তোমার এমন প্রেষ 
বুঝতে পারিনি” 

মন্দার চক্ষে মুক্তার মত ছুই বণ বড় জলের ফোট! দেখা দিল। 
মণি কিছু বলিতে পাতিল না। প্রন্থাশকুমারের কপোলে এক নিন্দু অ 
পড়িল। প্রভাত পীর চক্ষ মাইতে যছাইতে কহিল "মণি কাদ্ছ ? 
শোন মণি! আমি ন! বলে থাকতে পাতি না, তুমি আমাকে ভালবাস তাই 
বল্ছি-াচ্ছ। মণি ঠিক কারে বল দেপিতুমি কি আমাকে গণ। কর 
না।আমি এত নীচ পশু--বল, সতা বল-দরণ। কর কি না? 

অন্দাকিনা_প্রভাতকুমারের গেজির বোতাম খঁটিত খাটিহে কহিল 
কখনো না-আমালু আরুষ্টের দোষে ওসব থটেছিল--আমার যত এমন 
স্বামী কে পেয়েছে, আমার মত এমন ভাগ্যবতী কে আছে ?” 

প্রতাতকুমার মন্বাকিনীর মুখখানি আপনার মুখের উপর টানিয়া বারবার 
চুঘন করিলেন, পরে কহিলেন - “তুমি আমার লক্মীমাণিক-_ নয় কি? 
অনেক পুণ্যে তোমার যত্রে আমার মেন পুনর্জন্ম হয়েছে, শশী রাঙগেলের যুখ 
দেখবো ন।-ছিঃ কি দ্বণ। - একট! বেশ্যার কুহকে পড়ে =” 

মন্দ! শ্বামীপ্ দুখে হাত চাপিয়। কতিল--"'আবার-যাও ।” 

প্রভাত কহিলেন--"ন! মণি আব ওসব কখা ব'লুব না--আযাকে ক্ষমা 
করেছ তুমি?” 

. 5 . 4 . 5 

মন্দ! মুখ অবনত করিয়া রছিল। প্রভাত পরীর চিবুকে হাত দিয়! 
কহিল “না তা হবে না_যতক্ষণ না তুমি বলৃবে ক্ষমা করেছ, তৃতক্ষণ আনি 
স্থির হতে পাচ্ছি না - বল, ক্ষমা করেছ_-বল বল।” 

নন্দা ধীরে ধীরে থান নাড়িল বলিগ-_"হ1 গে। হা" তখনই আবার স্বামীর 

মুথচুম্বন কৰিয়া স্গেহপূর্ণস্বরে কহিল--“তুমি সেই রবা্টের গল্পটা! বল 
অহা রেশ নাগে, অর্ধেকটা বলে শেষ করেছ, ঝাকীটা বল” 
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প্রহাতকুমার তাস্ত বদীপ্ত বদনে কহিলেন-_ "গন শুন্বে ? আচ্ছা বলছি 
কিন্তু তার আগে আর একটা কথ। বলি-_আমার পুনর্জন্মের সঙ্গে সঙ্গে একটা 
মহা ভ্রান্তি ঘুচে গেছে। আগে তাবিতাম শশীই আমার সব। কিন্তু,এখন 
দেখছি বাঙালীর দেশের প্রীন নত বন্ধু আপ দ্বিতীয় নাই_এমন সেবা, এষল 
একান্তিক বর! এই বক্ষ বিয়ের গেহ, এই সমস্ত করুণার যাছুসন্র আর এই 


লঙ্গা আমার প্রাণের শা8্ত When pain and anguish wring the 


bro, a ministering aug] 0017 19 


অন্দাকিনা শকুটি করন) কতিল--"বাবাঃ- বাবাঃ-কবিত্ব আর ফুরোয় 
ন।। এও জান!) 


শ্রীসৌনীন্রমোহন যমখোপাধ্যায় বি, এ। 
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4 
ভ্রীযোগীজ্ নাথ চট্টোপাধ্যায় । 


লেখকগণ 

যুক্ত অটল বিহারী দাস 
প্রমভী। কামিনী স্থন্দনী দেবী 
যুক্ত বন্দর সান্যাল 
মত হেমাঙ্গিনী দেবী 
মুত অমৃত লাল কু 

J কি ” স্থরেজ্নাথ রায় চৌধুরী 

সম্পদিক 

ডি, এন, কর্মকার 
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ূ সম্পাদক 
শ্রীযোগীন্দ নাথ চট্টোপাধ্যায় 
বিষয় লেখকগণ পৃষ্ঠা 
গোপনে শ্রীযুক্ত অটল বিহারী দাস = 
খুদ দর্শনে শমী কামিনী সুন্দরী দেবী a 
'স্দেশ-হিতততে রমগী প্রযুক্ত বজসুন্দর সান্যাল ৯৯১ 
বি ঠাকুর ্রমত্ত্ীহেমাপ্লিনী দেবী ১৬ 
ালীয় বাষ্প যুক্ত অমৃত লাল কু - ১০৭ 
টিন রসের উতর ] ” হুরেজনাথ রায় চৌধুরী ৯» 
০ সম্পাদক ১০৫ 
ভি, এন) কর্মকার ১১৯ 
১০ 
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অন্পপিত, শূল, অজীর্ণ, গ্রহন, অরুচি, হৃদরোগ, স্বাসকাস, 
কাস পাণ্ডু; কামলা, জীর্র, ধাতুক্ষয় 
প্রভৃতি 
৭ 
(যজ্দ্বর| ব্যাধিবিধবংসি ভেষ্জম্‌ ত্রসায়নম্‌ ৷ ) 
স্বাহ৷ সেবন করিবে সকল রোগের বিনাশ হয়, তাহাকেই রসায়ন বলে 
অন্লপিত্ত শুলরোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণ |. এই “সোমেশ্বর রসায়ন" 
করুন। সেবনের পরক্ষণেই অয্নপিত্তের নাভির চারি 
আকুঞ্চনবৎ দারুণ বেদনা, বমন, চৌয়াচেকুর, পেট ফীপা। পেটে ও 
হাথ যু বি একি নামী উস ই ১৫ 
সেবন করিলে উৎকট ব্যাধি অল্নরোগের হস্ত হইতে যুক্ত হইবেন! 


রাস্তে যাহাদের পেটে ভাত থাকে না, তাহারা ২৷৩ মাত্রা ওঁযধ সেবন করি: 
সলাই আশ্চর্য্য ফল অন্ুতব করিবেন; দেখিবেন, পরদিন বমনের উদ্বেক 
হইবে না। শরীর দুর্বল ন!-থাকিয়া সবল হইবে।  কোষ্ঠবনধ 
মল নিবারণ হইবে। অনি, হৃদরোগ যথা বুক ছুড়ছ় 





_ গোপনে। 


গোপনে আসিও তুনি, 
নীরব-সাবঝের বেলা; 
নিভৃত-কুঝে দৌহে, 
গোপনে করিব খেলা! 
গোপনে প্রাণের কথা, 
দু'জনে কহিব সুখে, 
গোপনে জুড়া'ব জ্বাল, 
তোমারে ধরিয়া খুকে ! 


গোপনে গাখিয়া মালা, 
গোপনে প'রায়ে দেব, 


সাজায়ে কুস্ুম-সাজে, 
প্রাণ ভরে দেখে নেব! 
গোপনে গাহিও গান,_ 
আকুল উদ্ভাসভরা; 
গোপনে বাজাও ধীরে, 
- সে বীণাটি মনোহর ! 
গোপনে রজনী-গন্ধা৮ 
হাসে যথা রজনীতে ; » 





আলোচনা। [ ১১৭ বধ,€র্খ সংখা 





কেহ না দেখিতে পাবে, 

কেহ না শুনিবে কথা, 
নীরবে গোপনে শুধু 

জেগে র'বে নীরবতা! 

এ বিশ্ব নিঠুর বড়, 

জালিলে কু কথা কবে, 
চির তরে আমাদের 

বাসন! নির্বাণ হ'বে। 
তাহারা বোঝে লা কিছু” 

বোঝে না এ সরলতা? 
জানে ন নির্মল প্রেম, 

জানে শুধু নির্্মযত1! 
তাই বলি প্রিয়তমে, 

গোপনে আসিও তুমি ; 
যিটাব পিপাসা সুখে, 

প্রাণ তরে মুখচুমি ! 

শ্রীঅটলবিহারি দাস) 


যমুনা দর্শনে । 
আবার বাজিল বাশী যয়ুনাপুলিনে - 
খেন প্রাতঃ-সন্ধ্যাবেলা; ভুলাইতে ব্রঞ্বাল!, 
বাজাতেন শ্রাম বাণী গোকুল-গহনে। 
আবার কি ধরা-ধাষে, আবার কি হয়িনাষে, 
জাবার মাতিবে ভক্ত, সদ্ধীর্ভন-সুধা পানে ॥ 
আবার কি পর্কজীবে, আবায় কি লমতাবে, 
আধার পাবিবে হন্বি দর্বক্ষণ মনে মনে। 


শ্রাবণ, ১৩১৪ ] আলোচনা । ৯৯ 





আবার কি কলি-যুগে, আদ লক্ষ জন্ম ভুগে, 
সরু-কপা-লন্ধ যোগে, জীবমুক্ত যোগিগণে ॥ 

বার মানয-চিত্ত, হরিপ্রেমে হবে মত্ত, 

_ ক তম অন্তহিত, প্রকাশিবে সত্ব গুণে। 

আবার কি ধরাতলে, আবার কি হরি ব'লে, 
আবার ভ্রমিবে সাধু, হরি-অন্বেষণে বনে ॥ 

সপ্ত ছিদ্র শ্তামের বাশী, সপ্ত-লোক-পরকাশী, 
পরমাস্মা সদা বাণী ছিদ্রঘুক তবনে। 

এই বাশি দিবানিশি, শুনিছেন মুনি, খুবি, 
আননা-সাগরে ভালি যুগল-মন্ত্র-উচ্চারণে ॥ 

কুটস্থ-মগুলাকারে, মেঘে বিছ্যুৎ শোভা করে, 
সে রূপ প্রত্যক্ষ করে মগ্ন সাধক যোগ সাধনে। 

এই কি সে ব্রজপুর। মধুর বাশীর স্বর, 
সর্বক্ষণ মুগ্ধমন করিছে গুনে শ্রবণে ॥ 

এই মূর্তি বিষ-হরি, মন প্রাণ নিল হবি, 
আশ্চর্য্য হরির মায়া তৃপ্ত চক্ষু দরশনে 

এই কালীদহ মাঝে ‘কালীয় শিরে বিরাজে, 
কালীয়-দমন হরি, করেছিলেন বৃন্দাবনে ॥ 

জানিনা হ'ল কি হেতু, ধমুনার মধ্যে সেতু, 
আরোহণে হয় ভ্রম জেগে কি দেখি স্বপনে! 

নিয়ে কল কল ধ্বনি, উৰ্দ্ধে গৰ্জ্জে কাদন্বিনী, 


যধ্যস্থলে স্তন্ধ জীব অপূর্্ধ শব্দ শ্রবণে॥ 


শ্রীমতী কামিনী সুন্দরী দেবী। 


স্বলেশ-হিভজ্রতে ভ্রসলী ৷ 
(পূৰ্ক্বপ্ৰকাশিতের পর ) 
(৭) 
রাজ সমীপে । 


নাজা কুযারীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে ভীত হন । তিনি স্পষ্টই 
বলিলেন,--‘মে পাগণ ;' আবার অপর কেহ বলিলেন,--'সে ডাইণী;- 
ডাইনী কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে ।' হুই দিন ধরিয়া সাহাব! জন্ুন! কল্পনা 
করিলেন,-টদব-প্রেরিতা এই কুমারীর সহিত দেখা করা উচিত কি 
না। 

সলিলরাশি যেমন বিচ্চল, রাঙ্গাও তেহন্দি নানাচিন্তায় দোছুল্যমান। 
তিনি জেনীর সহিত কিছুতেই সাক্ষাৎ করিতেন না কিন্ত সেই সময় অরলিম্ন 
হইতে ছুইজন সংবাদবাহক আসিয়া নানারূপ অনুনয় বিনয় করিয়া 
রাজাকে বনে যে, তাহাদের সকলের একমাত্র শেষ আশা ভরস! এগ্রাবে 
নিল করা বিধেয় নহে। অতঃপর রাগ সন্মত হইয়া সাক্ষাতের সময় 
নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। 

জেনী সেপ্ট কথারাইনের অসি কটীদেশে বন্ধন ক'রতেন। একদা 
কাত্েরবইস (75৮০১) গির্চায় প্রবেশ করিক্বা তাহা খুলিব! বেদীর 
নিকট রাখিয়া দেন। আসিবার সময় ভুলক্রমে তাহা তথায় ফেলিয়া 
আসিলে, সেন্ট কথারাইন শ্বয়ং তাহাকে 'তদ্বিষয় স্মরণ করাইয়া দেন। 
তৎপর জেনী তরবারী আনিতে গির্জার ফিরিয়া আসিলে, পুরোহিত 
মহাশয় প্রহষ্টাস্ত,করণে তাহ! তাহার হস্তে অর্পণ করেন । 

জেনী সিনান রাজপ্রাসাদে উপনীত হইলে একল! অশ্বারোহী প্রহরী 
বলাবলি করে;_'এই কি সেই কুষারী ? তারপর উহারা জেনীকে অপ- 
মানিত এবং ঈশ্বরের প্রতি আজ্ঞান্ুচক বাক্য ব্যবহার করিতে থাকে । 
জেলী তছুত্তরে উহাদিগকে কেবল বলেন,_-"্আহা। | তোমর!| ভগবানের 
প্রতি অবস্তা প্রকাশ কর্ছে।। তোমাদের যে মৃতু সন্লিকট !” এই ঘটনার 


শ্রাবণ, ১৩১৪ ] আলোচনী। ১০১ 


পর প্ধেনী প্রাসাদ ত্যাগ করিবাঘাত্র নিন্দুকগণ জলে পড়িয়া ডুবিয়া 
মবে। 

তিনশত প্রহরীর মধ্য দিয়া জেনী প্রাসাদের হল ঘরে প্রবেশ করিলেন। 
পঞ্চাশটী উজ্জ্বল মশালের আলোয় কক্ষটী সযুভ্তবন হইয়াছিল । রাজা সামান্য 
পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া, জাক-জমকশালী তীয় প্রহরীগণের মধো 
নুকাইয়া ছিলেন। কিন্তু তাহার উদ্যম পণ্ড হইল! কারণ জেনীর 
দৃষ্টির অধিকারের সীমায় তিনি আদিলেই, জেনী হাটু ভাঙ্গিয়া বপিয়। 
বলিলেন, . 

“ভগবান আপনাকে দীর্ঘ-জীধন প্রদান করুন, মহারাজ ।” 

রাঙ্গা তাহাকে বৃথা প্রতারিত করিবার আশায় বলিলেন,__“আমি তো 
বাজা নই!' পরে একজন পারিষদের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া 
বলেন, যে রাজা ।' কিন্তু জেলী ,দেখিলেন, ভাহারই মন্তকের উপর 
সযুজ্বল আলোকমালা বিলম্বিত, কাজেই প্রতারিত হইতে সন্মত হইলেন 
না। 

ক . . . ক ত 

খ্তগবানের ন।মে ব'ল্ছি মহারাজ। ! আপনিই রাঁজা,__অন্য কেহ নয়।” 
তৎপর জেলী ডরমিতে যে দৈবাদেশ প্রাপ্ত হন, তাহা রাজার নিকট 
বিরৃত করিলেন। 

খ্মহৎ ডউফিন! আমি সামান্য বালিকা-কুষারী জেনী! স্বর্গের 
অধীস্বর আমার দ্বারাই জানাইয়াছেন যে, রিমস্‌ নগরে আপনার মস্তকে 
রাজযুকুট প্রদত্ত হইবে এবং রাজ্যে অভিষিক্ত হওয়ার সংবাদ সর্বত্র ঘোষিত 
হইবে। আপনি হর্মাধিপতির সহকারী (লেফটেন্যান্ট ) হইবেন, কারণ 
"তিনিই ফাগ্নরাজ্যের প্রকৃত অধীশ্বর। আমায় সৈন্য-সামন্ত প্রদান 
ক্ষরুন, আমি অরলিন্সের অবরোধ মুক্ত করুবো। ভগবানের ইচ্ছাতেই 
ইংক্ৎগণ শ্বদেশে প্রস্থান করুবে । হদি তাহারা যেতে অসন্মত হয়, তবে 
তাদের মৃত্যু অনিবার্য্য ৷? 

রাজা তাঁহার কথার তাদৃশ মনোযোগ দিলেন ন!। কিন্ত প্রাসাদেই 
গাহার। বাসস্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। জেনী তথায় কয়েকদিন অবস্থান 
কক্গিলেন4. 


১০২ আলোচনা। [১১ বর্ধ৪র্থ সংখ্যা 





বছতর লোক জেনীকে দর্শন করিতে যাইত, জেনী বাহুবল প্রদর্শনে 
বা বেদীর নিকট বসিয়া অশ্রবর্ধণেই সময়াতিবাহিত করিতেম। 

জেনীর আর বিলম্ব সহ হয় না। তিনি একদিন রাজান্প নিকট যাইয়া 
বলিলেন, - ,“ডউফিন | কেন আপনি আমার কথায় বিশ্বাস কর্তে 
পারছেন নাই আমি আপনাকে সত্যই বল্ছি, ভগবান আপনাকে, 
আপনার রাজ্যকে এবং আপনার রাজ্যের প্রজাসমুহকে করুণার চক্ষে 
দেখিয়া থাকেন, কারণ সেন্ট লুইস ও চারল্‌ ম্যাগনী (Char! magni) 
নিরন্তর তাঁহার সন্মধে হাটু গেড়ে বসে আপনার মঙ্গলের নিমিত্ত উপাসনা 
কর্ছেন। আপনি শুন্তে ইচ্ছক হ'লে আষি এখন কিছু বনৃতে পারি, 
যাতে আমার প্রতি আপনার বিশ্বাস উদ্চপ্ত হবে।” ব্লাজা এই কথায় 
সন্মত হইলেন। 

জেনী রাজাকে বলিলেন,-“অলৃসেপ্ট দিনে (Al Saints day ) 
লচের (1.০০০5) প্রাসাদে আপনি ঈশ্বরের নিকট তিনটী প্রার্থনা মনে 
মনে জানিয়াছিলেন। আমি বদি সেই প্রার্থনা তিনটী এবং তারা 
উত্তর আপনাকে বন্তে পারি, তবে আমার কথায় বিশ্বাস কর্বেন?+ 

রাজা,-"ই! হা, নিশ্চয়ই! আমি তা জিহ্বার সহযোগে উচ্চারণ 
করি নাই, কেবল মনে মনেই চিত্ত করেছিলাম। এবং এ পথ্যস্ত যে 
কথা অপর কারও নিকটেই প্রকাশ করি নি।” 

জেনী। ছুহ্থন তবে আপনার প্রার্থনা তিনটী এবং তাদের উত্তর [- 
(১) আপনি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেছিলেন ঘে, এই রাজ্যের 
প্রকৃত উত্তরাধিকারী যদি আপনি না হন, তবে আপনার যত সাহস 
ও উৎসাহ যেন তিনি হরণ করেন। (২) এই বিবাদের মূলই যদি 
আপনি হন্‌ ভবে তার শাস্তি যেন একা আপনাকেই ভোগ করতে হয় 
প্রজা সাধারণ যেন মুক্তি লাভ করে। এবং €৩) আপনার ভ্রান্তিতে 
যদি প্রজা সাধারণ শাস্তি পায়, তবে ভগবান যেন আপনাকে ক্ষম। করে, 
দেশটী উদ্ধার করেন 

এই কথা, শুনিবামাজ্ রাজা বিশ্বয়াবিষ্ট হইলেন। জেনী যে সত্য 
ভাহা দিতে পারিয়া, তাহার বাক্যে রাজার বিশ্বাস হইল। জেনী বে 
ঈশ প্রেরিত, ভাহাও সাজার প্রতীতি হইল এবং ভীহা মনে জ্াশারও 
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সঞ্চার হইল বে, তাহার হারা দেশরক্ষার কোনও উপায় হইতে 
পারে। 

অতঃপর জেনী সভাস্থ সকলের সমক্ষে উচ্চ করিয়া বলিলেন,__“আমি 
আমার ঈশ্বরের নামে বলছি যে, আপনিই ফ্রান্দের প্রকৃত উত্তরাধিকারী 
এবং রাজপুত্র। আপনাকে রিষ্সে লইয়। যাওয়ার জন্য আযার প্রভু 
আমা পাঠিয়েছেন । তথায় আপনি ইচ্ছা করুলে ঝ্া্রযুক্ট জাত 
কর্বেন ৷? 

ইহার পর হইতে জেনীর বাক্যে রাজার অত্যান্ত বিশ্বাস হয়। পরে 
এমনি হইল যে, জেনীকে ভিজ্ভাসা না করিয়া রাজ। কোনও কার্য্যে 
হস্তক্ষেপ করিতেন না। 


(৮) 
পোইকটাঁসে জেনী। 


সাট জেনীকে পোইকৃর্টাসে (০০৮০৮৪) প্রেরণ করিয়া তাঁহার দৈবাদেশ 
ও মিলন সন্বন্ধে পরীক্ষার জন্য ব্যবহার শাস্ত্রে ও ধর্ম্মশাত্রে সবিশেখ 
ব্যুৎপন্ন কতিপয় জ্ঞানী ও বিদ্বান ব্যক্তিকে নিয়োজিত করিগেন। 

জেলী বিদায়কালে বলিয়া যান,--“তগবানের নামে আমি জানি, 
তথায় আমাকে নানা কার্য্যে হস্তক্ষেপ কবুতে হবে। কিন্তু প্রভুই জামার 
সাহায্য কর্বেন।” তারপর রাজ নিয়োজিত ব্যবহারজীবি ও ধর্ম 
বিদৃপপ্ডিতগণ তাহার নিকট আগমন করিলে, জেনী তীহাদের নিকট 
সবিস্তারে স্বীয় মনোগত ভাব ব্যক্ত করিলেন। এবং দৈবাদেশ প্রাপ্ত 
হওয়ার পর হইতে যাহা যাহ! ঘটয়াছিল, তাহাঁও প্রকাশ করিয়া বলিলেন 
যে, হ্বান্সের লোকের উপর ভগবানের করুণা বধিত হইয়াছে; তাহাদিগের 
উদ্ধারের নিমিত্ত আযাকেই ভগবান পাঠাইয়াছেন। 

তাহার কথ! শুনিয়া লিষৌস্যিন্‌ 0:8700597) নাযে এক ফকির 
পরিহাস করিয্ন। বলিলেন,--" তোমার সহিত দৈবের কি তাষায় কথা হয় ?' 
ফকিয়ের উচ্চারণ প্রপানী অতি জঘন্য ; তাইতে জেনী যলিলেন,--“তোমার 
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ভেয়ে তাল ভাষাতেই--,” শুনিয়াই অন্তান্ভ পরীক্ষকগণ হে! হো করিল্না 
হাসিয়া উঠিলেন। 

জেনী ছুই ঘণ্ট। কাল উক্ত পরীক্ষকগণের মধ্যে থাকিয়া, তাহাদের 
সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিলেন। পত্ীক্ষকগণ সকলেই তাহার কথায় আশ্চর্ধ্যা িত 
ও বিমোহিত হন। তাহাদের একজন অপর একজনকে বিমুগ্ধ চিত্তে 
বলেন,--"এ সব কেমন করে সপ্তবপর হতে পারে? সেতো একটা 
সামান্ত মেষ-পালক বালিক, কিন্তু ভার বোধশক্তি ও উত্তর প্রত্যুত্তর বাকা 
প্রণানী অনতিক্রনীয় ” 

অতঃপর একজন ফ্তানী চিকিৎসক বালিকাকে বলিলেন, “আমাদের 
বিশ্বাস হয়, এমন কোনও একট। শিদর্শন (310) দেখাও ।? 

জেনী বলিলেন”_“ভগবানের নামে আমি বল্ছি, আপনাদিগকে নিদর্শন 
দেখাতে আমি পোইক্টাসে আপি নাই। আমি অনুলিম্ে যাবার জন্য 
এসেছি; তাহাই নি্র্শন-এ কার্যে কেন এসেছি তারই নিদর্শন 
প্রদর্শন কর্ষো। আমাকে কতিপয় সৈগ্য দেন--যত কম সংখ্যক আপনা- 
দের অভিরুচি হয়, তাতেই হাবে_আমি তাহা লইয়াই অর্লিন্দে 
যাব৷ 

. * * চে + রঙ 

পরীক্ষকদের মধ্যে একজন আপত্তি করিয়া বলিলেন,_“যদি পরমেশ্বর 
প্রাদিগকে রক্ষাই করুবেন,। তবে ভার আর সৈনিকের পয়োজন 
কি?” 

জেনী,'পরমেশ্বরের নামে সৈনিকগণ যুদ্ধ কর্বে, ভগবান তাহাদিগকে 
বিজগ্রমাল্যে বিহুষিত করুবেন।? 

পরীক্ষকগণ জেনীর কোনও দোষই বাহিত্র করিতে পারিলেন না। 
তৎপর তাহারা জেনী যে পনীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তথায় যাইয়া 
তাহার গলী-জীবনী অনুসন্ধান করিতে আৰক্ত করিলেন। তত্রাচ 
তৎসম্বন্ধে কলঙ্ককর কিছুই অবগত হইতে পারিলেন না। 

তিন সপ্তাহেরও অধিক তাহারা এইভাবে অনুসন্ধানে অতিবাহিত 
করিলেন । জেনী কিন্তু এই সময় কেবলই ব্যস্ততা! প্রকাশ করিতে 
খাকেন। তিনি তাঁহার পঅকাধাদী দল স্থির করিয়া স্বর্গের অধিপতির 
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নামে ইংরাজ্দিগকে ই ফিরিয়া ফাই খপ আদেশ করিয়া 
পাঠান। 

পুরোহিত ও ধর্ম্মোপদেষ্টাগণ তাহাদের পুস্তক হইতে বহতর প্রশ্ন জেনীকো 
জিজ্ঞাসা করিতে থাকেন, কিন্ত জেনী তদুতরে কেবলমাত্র বলেন, 
“আখি এ(A) ও জানি লা, বি (17) ও জানি না; আমি জানি কেবল 

ঘেঃ-আমি স্বগের সন্্াটে্র আদেশে অন্নিষ্প অবতোধ উন্মোচন করতে 
এবং ফ্রান্সের রান্গাকে বিষ্সে লইয়া যেতে এসেছি । রাজা রিম্ণে রাজো 
অভিষিক্ত হবেন 

° . . . * 

পূ্ণ্রোক্ত পুরোহিতগণ বলেন যে, তুমি যে আদেশ প্রাপ্ত হইয়া 
তাহাতো আমাদের ধন্মগ্রন্থে নাই। জেনী তছুত্তরে বলেন, তোমরা 
যাহা অধ্যয়ন করেছ, তদপেক্ষ। বহুতর এর আমার প্রহর আছে ॥ 

তাহাতে তাহাদের একজন বপিনেন,_'এইতো। ডাইনির বিদ্যা { 
ও কুমারী নয়--ধাহৃকারিনী। 

এতৎপর ফান্দের জী মাতা' শিশিখীর রাণী (0016) এবং 
শন্কোটের ও ত্রিভসের মেস্ডেম (esd 0. (00১8 nnd mesdam 
৫৩ 1৩৩3) ধাত্রী স্বরূপ জেন্লীর শরীরের পরীক্ষা কার্ধো নিযুক্ত 
হন। তাঁহারা তন্নতন্ন করতঃ পরীক্ষা! করিয়া! প্রকাখ করেন নে,-জেনী 
কুহকী নহে,_মানব-কন্যা বটে। 

ইহার পর পরীক্ষ। কমিশন সমাটের নিকট রিপোর্ট করিল যে, তাহারা 
জেনীকে কেবলই সততা, বিনয় নমতা, কুমারীত্ব, ভক্তি, হ্যায়নিষ্ঠা এবং 
সরলতা দেখিতে পাইয়াছে। এখন তাহাকে অর্পিন্দে্র প্রাচী লিন্দে 
তাহাৰ মিলনের নিবর্শন সহ যাইবার অনুমতি দেওয়া যাইতে 
পারে। 

বাজ বনিলেন,__'এ সম্বন্ধে আর সন্দেহ ক’রুনে বা তাকে লইয়া টানা 
হেঁচ্ড়া কাবুলে দেব-ভূত ( মণ) ৪০৪6) বিরক্ত হবে এবং তাতে আমরা 
পরমেশ্বরের বিরাগের পাত্র হব।” 

এবশুবকায়ে পরমেশ্বরের ইচ্ছাই পূর্ণ হইল, জেনী রাজার অহমত্য- 
সারে অব্পিন্দ-অবরোধ উন্মোচন করিতে সঙৈন্যে মাহা করিলেন । দৈব 


১৪ 
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কর্তৃক তাহার নিকট যাহা ভবিয্যৎ-বাণীরূপে ব্যক্ত হইয়াছিল, তাহা অক্ষরে 
অক্ষত সুসম্পয় হইল। 





ক্রুশ) 
প্রপজস্ন্দর সান্যাল, 
(এম, আব, এ, এস।) 


রবি ঠাকুর। 


তাঙ্কর ঢালেন যথা খর করবাশি, 
প্ৰদীপ্ত করিতে ধরা ঘন অক্গকারে। 
হে লবি! , ঠাক্র-কুল গোঁরব ভূষণ 
উঠিয়। এ বঙ্গনতে ঢালিছ তেযনি 
আলো-বাশি, ফুটাইতে দীন বগতাষা ॥ 
খর সে কর, তব কবিতা-কিরণ 
অতীব কোমল, স্নিক্চোজ্দ্বণ করিয়াছে 
মাতৃভাষা, নিত্য নিষ্ট্য নব অলক্কারে । 
গাথিয়া মোহন মাল) কবিতা-কুস্থুষে 
সাজাইছ মনোসাধে এ বঙ্গ তাযায়, 
কত ঘে ক্ৃতীত তাহে দেখায়েছ তুমি 
অদ্ভুত দৈববলে সে শক্তি তোমার । 
রহ কবি! কিছুকাল দীর্ঘায়ু হইয়া 

এ বঙ্গ-গগনে, সাধিয়া আপন কাজ 
ভাস্বর সমান, অস্তমিত.হয়ে! শেষে, 
রাধিয়া অতুল কীর্তি স্বদেশ তাখারে। 


এমতী হেমাগিনী নেতী। 


জলীয় বাপ (STEAM) 


বাপ--জলে ক্রযাগত উত্তাপ প্রয়োগ করিলে যখন ২১২' ডিগ্রি ক্ষারেন্হীট 
পরিমিত তাপ প্রাপ্ত হয় তখন উহার তরল অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া বায়বীয় 
অবস্থায় পরিণত হয়। ক বায়ুবং ছবাকেই আমর! জলীয় বাষ্প বলি। 
ইহারও তাপ ২১২* ডিগ্রি ফারেন্হীই। স্থান বিশেষে ও বায়গগ্ুলের চাঁপের 
কমবেশী অমুসারে উক্ত ২১২* ডিগ্রির নিয় ও উচ্চ ত্বাপে জল হইতে ঝাপ 
উচ্গাযন হইয়া থাকে । গভীর থনির মধ্যে বাযুমগুলের চাপের আধিকা 
বশতঃ তথায় ২১২০ অপেক্ষ! অধিক তাপে এবং উচ্চ পর্বতের উপরে বায় 
মণ্ডলের চাপের অল্পতা বশতঃ তথায় ২১২* অপেক্ষা অল্প তাপে বাশোগগনন 
হইয়া থাকে। 

উত্তাপ প্রয়োগ কালে জ্বল হতে উপিত যে সাদা সাদা দোয়া 
দেখিতে পাওয়া ধায়, সাধারণতঃ আমব। উহাকেই জলীয় হাপ্প বা ($। 
ষ্টন বলিয়া থাকি। বাস্তবিক জলীয় বাষ্প বায়ুর ন্যায় অদৃশ্যযান অর্থ।২ 
বামুর অস্তিত্ব যেমন আমরা উহার কার্য্য থার। অনুভব করিতে পারি 
কিন্তু দেখিতে পাই না, জলীয় বাষ্পও ঠিক সেইরূপ উক্ত সাদা ধোয়া 
কেবল ঘনীভূত জলীয় বাষ্প মাত্র । 

জলীয় বাপ্পের প্রধানতঃ ছইটা কার্ধ্যকরী গুণ আছেঃ 

প্রথম গুণটী-স্থিতিস্থাপক তেজ (10035019709) অর্থাৎ এই গুণেৰ 
দ্বারাই অধিক পরিমিত বাম্পকে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন পাত্রে আবদ্ধ 
করিয়! রাখা যায় ও চাপযুক্ত অবস্থায় ইহ! পাত্রের গাতে প্রহিচাপ 
প্রয়োগ করে এবং পথ পাইলে সঙ্জোরে বাহির হইয়: থাকে। 

দ্বিতীয়টী -ৰনীভূতত! ( 0974-35890) অর্থাৎ জলীয় বাপের 
উত্তাপ কিয়া গেলে উহার বৃহদাকার বায়বীয় অবস্থার পরিবর্তন হইয়া 
অক্সায়তন তরল অবস্থা প্রাপ্ত হয়। মোট কথা জল উত্তাপ পাইলে বাসে 
পরিণত হয় ও উহা আয়তন অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং ওঁ উত্তাপ নষ্ট 
হইলে উহা! তরল অবস্থা ও ক্রুদ্াবতন প্রাপ্ত হয়। 

এক কলসী জনে বদি আমর! ক্রমাগত উত্তাগ প্রয়োগ করি 





nn) 


১০৮ আলোচনা । [>১শ বর্ষ, দর্ব সংখ্যা 


এবং উহা হইতে উত্িত সমুদায় বাস্প অপর একটি উপযোগী পাত্রে 
সংগ্রহ করিয়া রাখি, তাহা হইলে উক্ত এক কলসী জল হইতে ১,৭০০ 
কলসী বাষ্প প্রাপ্ত হওয়। যায় এবং উক্ত ১,৭** কলসী বাষ্পকে অপেক্ষাকৃত 
সুদৃঢ় ক্ষুদ্রাযতন পাত্রে আবদ্ধ করিয়। রাখা সুকঠিন নহে। 

জলীয় বাশের এই ছুইটী গুণের ঘাল্লাই আমর! অগণন অন্যান্য 
কার্য সকল করিতে সক্ষম হই। আমরা গীম এজিন চাঁলাইবার জন্ট 
বয়পান্ে জল গহণ করি এসং জলে কমাগত উত্তাপ প্রয়োগ করি, 
উহা হইতে উদিত বাশ ব। হী গাহাযো বৃহৎ বৃহৎ কল চালাইতে 
সক্ষম হই! 

এধন জিজাপ্য হইতে পারে যে-বাপ্পের এমন কি ক্ষমতা আছে 
যন্থার| একস প্ৃহৎ বৃহৎ কার্ধা করিতে সক্ষম হওয়া যায়। 

পুর্বেই বলা হইয়াছে জলে উত্তাপ প্রয়োগ করিলে উহার অবস্থা ও 
আয়তনের পরিবর্ভন হয়; ১ এক আয়তন জলকে সম্পূর্ণরূপে বাস্পে 
পরিণভ করিলে উহার আয়তন ৯৭০০ গুণ বর্ধিত. হয়। 

যনে কর ২ কমসী জল ধরিতে পারে এমন একটি বয়লারে এক 
কলসী জল দিয়া ক্রমাগত জ্বল দেওয়া হইতেছে-_মখন উহার এক 
বোতল পরিমাণ জান বাশে পরিণত হইল, তপন অঁ বাস্পের আয়তন 
১,৭০০ বোতল হইবে কিন্তু আমাদের বয়লারে জল বাদে থালি অংশের 
মাপ ৫০ বোতল অতএব ৫০ বোতল পরিমিত স্থানে ১,৭০০ বোতল, 
পরিহিত বাষ্পকে চাপিয়া৷ আবদ্ধ রাখায়, উহার স্থিতিস্থাপক তেজের দ্বারা 
বয়লারের গ্লেটকে (॥]] ০6 1৬ ৮৮i]০৮) ভাঙ্গিয়া বাহিরে যাইবার চেষ্টা 
করিতেছে যদি আমর! আরও উত্তাপ প্রয়োগ করি তাহা! হইলে অধিকতর 
বাষ্প নির্শমন হইয়া শেষে বয়লারের প্লেটুকে অতিবেগে চূর্ণ বিছুর্ণ 
করিয়া। বহিগঁত হইতে পারে। এখন যদি এ চাপযুক্ত ধাশ্শ কোন পথ দিয়া 
বয়লার হইতে ঝাহির হইতে পায়, তাহা হইলে অতিবেগে অপেক্ষাকৃত সামান্ত 
বাধা অতিঞ্ম করিয়া বাহির হয় । এইরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা আবদ্ধ চাপ- 
যুক্ত বাণ্পকে বয়লার হইতে গিলিগার নামক যক্তের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া 
উহার মধ্যস্থিভ পিষ্টনকে নাড়াইয়া আমরা এক প্রকার সরল গতি প্রাপ্ত 
হই এবং উক্ত সরল গতিকে পিষ্টন রড্‌ কলেতিং রড, ক্রাঞ্চ ইত্যাদির 


শ্রাবণ, ১৩১৪ ] আলোচনা । ১০৯ 


সাহাষো চক্রাকার গতিতে পরিণত করিয়। সহ শর. লহতর কার্ধ্য করিতে সমর্থ 
হই। বারাস্তরে বাশ মন্ত্রের বিষয় কিছু থলিবার বাসনা রহিল। 


ইরঅযৃত লাল কু? 


গিরিজ। প্রসম্নের কয়েকথানি পত্র ও উত্তর। 


৬৮৪৯ ৃষ্টা্দে বেখুন লাহেব কলিকাতায় একটা বালিকা বিাঙগয় 
স্থাপন করেন। ইহার পূর্বে স্থূলবুক সোসাইটি এই বাপিকাদিগের শিক্ষার 
জন্য বিশেষ যত লইতেন। অনেক সময় পরীক্ষোত্তার্ণ যালিকাদিগকে এই 
সোসাইটির মেরগণ পুরঞ্কার বিতরণ করিয়া উৎসাহিত করিতেন। রাজা 
রাধাকান্তদেব বাহাদুর এই মতকার্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৮৪২ খৃঃ 
পরই শিক্ষিত লোকের মধ্যে কেহ কেহ দ্রী-শিক্ষার পক্ষপাতী হুন। 
কিন্তু তাহাদের সংখ্যা পাখাগ্ত মাত্র। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও তন্মধ্যে 
একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক; এমন কি 'বেশুন স্ুলের সেক্রেটারীর 
পদে অভিষিক্ত হইয়া ঘাহাতে বানিকাগণের শিক্ষ। স্বচারুরপে নির্বাহিত 
হয়, তজ্ন্ত অনেক লময় তিনি খর কাৰ্য্যে ব্যয় করিতেন । কিন্তু এ দেশের 
এতই দুর্ভাগ্য যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্যায় সাধু ও পণ্ডিত লোকের ঘতের 
বিকুদ্ধেও অনেক লোক দীড়াইল কিন্তু বিদ্যাসাগর খাহা একবার 
যাধারণ লোকের কি সমাঞ্জর হিতকর ধনিয়া উপলব্ধি করিতেন, তাহা 
সাধনের জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা কপ্পসিতেন। কোন বাধা বিদ্বই তাহার 
অুতৃঢ় স্ধন্পকে পর্চ দন্ত করিতে পারিত ন1)। বেখুন সাহেবের পরিশ্রমে 
বালিকা বিদ্যালয়ের ফণ্ডে অনেক টাকা ভমিল। বিস্তোৎসাহী বেখুন, 
শিক্ষার্থী -বালিকাগণকে অ্বখযানে গৃহ হইতে বিভভালয়ে আনাইতেন, তজন্ত 
থে ব্যয় লাগিত, তাহা তিনি নিদ্দেই বহন করিতেন। সাধারণ 
লোকের মধ্যে স্্রী-শিক্ষ শা্ত-দ্রঙ্গত নহে ফলিমা। ধাহার| তর্ক করিত, 
তাহাদিগের বিরুদ্ধ সংস্কার ছুরীভূত করার গন্য বিগ্ভাসাগর শকটগাজে 
এই শৃস্্ত বচনটা স্বিখিয়া এযোবিতেন-="কস্বাপ্যেবং পাপনীয়া শিক্ষণীয়! 


5১০ আলোচনা । [ ১১শ বৰ্ণ, ৪র্য সংখ্যা 


ফহতঃ 1" ) ইহার ৩০৪* বৎপর পরে গিরিজ। প্রপয় স্ী-শিক্ষ। বিস্তারে- 
ব্রতী হুন 1 আমরা আন্রকাশও অনেকের মুখে শুনিতে পাই যে, 
স্্রী-শিক্ষার প্রচলন এদেশের পক্ষে মঙ্গল-জনক নহে, তবন লহজেই অনুমান 
করা যায় যে, ৩০1৪০ বংসর পূর্বে এ শিক্ষার প্রচারে কতদূর সাফল্য লাভ 
করিয়াছিল । সে যাহা হউক, ঘখন আমরা হিন্দুধর্ম অগ্ুসারে স্বামীকে 
স্বীর গুরু বলিয়া স্বীকার করি, এবং ছুইটী হৃদয়ের সন্মিলনকে দাম্পতা- 
প্রেম বলি, তখন যে এই মিলন বহশিক্ষাপাপেক্ষ, ততবিষয় কে অস্বীকার 
করিবে? 

যে স্ত্রী স্বামীর নিকট দাসীর শ্যায় নত্র থাকিয়া, স্বার্থপরতা বিনর্জ্জন 
দিশা, একাগ্রমনে তৎপদ জনা করিতে; পারেন । ধিনি স্বামীর সমস্ত 
অবস্থাতেই পহনশীলা, সন্তুষ্ট, স্বামীর ধর্খুকার্ষের সহায়, ও নিয়ত সুখবর্ছযে 
কতসংকন্া দেই স্ত্রীই সহ্ধর্ষিনী পদবাচ্য । 

রষনীগণের পক্ষে যে, এই কঠোর ব্যবস্থা, ইহা ধর্ম ও গাঢ় প্রণয়ের 
সরিপাত ভিন্ত জশ্গিতে পারে না। এইরূপ এ সংসারে অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায় 
বে স্ত্ী-চরিত্রে একটু কলক্ষের স্তেখা পড়িলে, তত্বারা শ্বাধী অচিরেই 
মরকে পতিত হন, আবার সুখে, ছঃখে, হর্ষে, বিষাদে, শোকে, তাপে 
লকল অবস্থাতেই যদি স্ত্রী ধর্মকে আশ্রয় করিয়া স্বামীকে ধর্মপধারড় করিতে 
সচেষ্ট হয়েন। তাহা হইলে স্বামী যতদূর বন্ত্রণা ও উশৃঙ্থলার মধ্যে পতিত্ত 
হউন না কেন, কিছুতেই পত্রষ্ট হইতে পারেন লা। 

ধাহারা প্রক্কতি-প্রদত্ত এত গুপসম্পন্তা। তাহারা সংশিক্ষা প্রাপ্ত হইলে 
এ সংসারে দেবী ও অসৎ শিক্ষা প্রাপ্ত হইঙ্গে, পিণাচী ষাজিতে পারেন। 
এই উতয়বিধ চরিত্রের দৃষ্টান্ত বোধ হয় সকলের জীবনেই প্রত্যক্ষীভূত 
হইয়াছে। 

দুশ রমণীঙ্জাতিকে লইয়া সংসার ধর্ধ রক্ষা করিতে হয়, ইহাদের 
কর্তব্যপরাত্বণভার উপর সংসারের সুখ ও শান্তি নির্ভর করে। ইহারা 
ঘাহাতে সুশীল! ও পতিপ্রেনিকা। হয়, তড্মন্ত গ্রন্থকার “পত্মোত্তরে” প্বাষীকে 
উপদেষ্টার ক্মালনে বগাইস্ব! প্রারস্তেই স্্ীকে প্রজ্ছণে এই শিক্ষা দ্ষিতে- 
ছেন। 

পঞ্রিন্বতমে !. তোন্য..& অরিগ্র্রে ছি পড়িয়া) নিকাস্ড বিশ্নস্থাপদ 





শ্রাধণ, ১৩১৪] আলোচন! ৷ ১১১ 





হৃইয়াছি। এবার যে তোমার খুধখে সব নূতন কথা! 'স্ব্ীলোকের বেশ 
ডুহা তাহাদেদ গতির প্রণয়-চিহু” একথ। তো। পূর্বে কখনও শুনিনি......... 
এ অলঙ্কার হইতে আমাদিগকে কেহ বণিবার নাই কি?” 

এই গঅধানি পড়িয়া ধারণা হয় যে, তৎকালে অশিক্ষিতা স্ত্রীলোক 
স্বামীর অলফার দানই প্রণয়-চিহ্ন যনে করিত। সেই যে স্ত্রীজাতির একটা 
কুসংস্কার, তাহ! তখন কেন, আছকালকার মেয়েলোকদের হৃদয়েও 
ষ্ধমূল রহিয়াছে, তাহার! মনে করে যে শ্বামী তাহাদের সুখ স্বচ্ছন্দতার 
নিমিত্ত প্রচুর অর্থ দিতে পারে, বস্তু অলঙ্কার দার! ভূষিত করিতে পারে 
ও নানাবিধ বিলাসী বন্তত্বার। প্রীতি দেখাইতে পারে সেই স্বামীই তাহাদের 
প্রতি অশ্্রক্ত। এমন কি এই ধারণার বশবস্তা হইয়া অনেক স্ত্রীলোক গুর্কিসহ 
ধা সহ করে, ফেহ কেহ ব! স্বামীর প্রণয় চিহ্ন বস্তরালক্ধার না পাইয়া 
শ্বামী প্রেমে বঞ্চিতা মনে করে? দাম্পত্য প্রেম এক স্বর্গীয় ছিনিষ, 
ইহার বিকাশ অর্থের অথবা অল্থাব্রের প্রাচুষ্যে ঘটে না। তাহা যদি 
ঘটিত, তাহা হইলে দরিদ্রের তরে এ প্রণয়নের বীজ উপ্ত হইত না, 
গরীবের রে এ সঙ্গীব কমল ক্ষুটত না। গৃহিণীর সর্ব প্রধান ধর্ম, 
সর্ব প্রধান কার্য্য সতীহ্ের বিকাশ। ঘন্ত্াঙ্কার, টাকা, পয়সা এ সব 
পাতিব্রত্য ধর্শের উপকরণ নহে, লশীত্ব রক্ষার উপাদান নহে। তাই 
গ্র্ুকার লিখিয়াছেন “বেশ ভূষার প্রবৃত্তি অতি নীচ” যাহারা প্ররত 
সংযমী ধান্ডিক ও গুণগ্রাহী তাহারা বস্তরালঞ্ধাব্রভূষিত| স্ত্রীকে বিশেষ সৌন্দ্য- 
শালিনী দেখিতে পান না! তাহারা জানেন গুণ গ্রহণ জনিত প্রণয়ই স্থায়ী, 
রূপজ প্রণয় স্থায়ী নহে। তাই, তাহাদের লক্ষ্য স্ত্রীর বাহিক অবয়বটাঁর উপর 
আবদ্ধ থাকে নন, তাহাদের দৃষ্টি থাকে ভ্রীর' অস্তরখানির উপর । গর সমস্ত 
ধর্মসিষ্ঠ লোক হ্বীর দয়তক্তি প্রীতি লক্জা, নত্রত। প্রভৃতি সদগ,ণাবলীর উন্মেষ 
দেখিলেই প্রীতি লাভ করিত। অনেকে হয়ত স্ত্রীফক সাজাইয়াই বিশুদ্ধ আনন 
উপভোগ করেন। গ্রন্থকার সে সম্বন্ধে লিখিয়াছেন--”তেবে দেখ তোমা- 
বদের বেশ ভূষার ভারট| তোমাদের নিজের হন্ত, রাখিয়া, আমানের; কি 
একটা সুথ কমাইয়াছি 2 আপুনার হৃদয়ের ধনকে সাজাইয়া কে না সুখী 
হা. এই য়ে. জ্বি. এত, কিদ্ূপ করিলায়। কগালকুগুলাকে সাঞ্জইয়া 
কেনা সুখী হয়?” এই করেকটী কথ! সবার! গুহার আহার সৌন্দর্য 
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উপলব্ধির ক্ষমতা বেশ ফুটাইয়াছেন। পাঠকের বোধ হয় বন্ধিয় বাবুর 
কাননবাসিনী, অধিকারী ঠাকুরের শিষ্যা কাপালিক প্রতিপাঁপিতা কপাল 
কুগুলাকে স্বরণ আছে। হালিকাটী প্রকৃতির কোলে লালিত পালিত 
হুইয়াছিল। তাই সংসার সম্বন্ধে তাহার একট! অভিদ্দতা ছিল না। 
প্রকৃতি স্বেহময়ী, তাই কপ্ালকুণ্ডলার ভ্বদয়েও আমারা ন্লেহের জবলস্ত 
নিদর্শন দেখিয়াছি । কপাপকুঙুনা, একদিন নবকুমারের প্র।সাপোপরি 
শ্তামানুন্দরীর সহিত যে সব কণ্াবার্ভ। বলিতেছিন, তাহা দ্বারাই কপাল 
কুগুলার সাজসঙ্জার ওঁদাপীন্ত ভাব ধেশ বুঝা ঘাইবে। শ্যামাসুন্দরী ছুই 
করে মৃষ্মনীর কেশ তরসমাল। তুলিয়া কছিল,_"তোখার এ চুলের রাশি 
কি বাধবে না 1” 

কপালকুগ্জনা ঈষৎ হাপিঘা শ্যামানুন্দদীর হাত হইতে কেশগুণি টানি 
লইলেন। 

শ্রাঘান্ন্দরী আবার কহিলেন,_-"তাল আমার সাধটী পূরাও। একবার 
আমাদের গৃহস্থের মেয়ের মত সাঁজ। কত দিন যোগিনী থাকিবে?” 

যৃ। ঘধন এই ব্রাঙ্মণের সহিত লাক্ষাৎ হয় নাই, তখন ত আমি 
ঘোগীনীই ছিলায। 

হা। এখন আন থাকিতে পারিবে ন|। 

মৃ। কেন থাকিব লা? 

শ্া। কেন দেখবি? তোর যোগ ভাঙ্গিব। পরশ পাথর কাহাঁকে বলে 
জান? 


মৃ। না। 
৩ তি . . . ক 
. . . . . ক 
হা!। পরশ পাথর স্পর্শে রাউও সোণা হয়। 
মৃ। তাতেকি? 
স্টা। যেয়েযামৃযেরও পরশ পাথর আছে। 
মৃ। সেকি? 


হা। পুরুষ। পুরুষের বাতাসে ঘোগিনীও গৃহিণী হইয়া ঘায়। তুই 
সেই পরশ পাখর ছুয়েছিস্‌ দেখ্বি ? 
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নামে ইংরাজদিগকে ইংলণ্ড ফিরিয়া বাইবার জন্য আদেশ করিয়া! 
পাঠান। 

পুরোহিত ও ধশ্মোপদেষ্টাগণ তাহাদের পুস্তক হইতে বহতর প্রশ্ন জেলীকে 
জিজ্ঞাসা করিতে থাকেন, কিন্তু জেনী তদুত্তরে কেবলমাত্র বলেন, 
“আখি এ( A) ও জানিনা, বি (7) ও জানি না; আমি জানি কেবল 
যে,_আমি স্বর্গের সমাটের আদেশে অগুলিন্ন অবরোধ উন্মোচন করুভে 
এবং ফ্রান্সের রাজাকে ব্রিম্‌সে লইয়া যেতে এপেছি। রাজ। গ্রিসে রাজ 
অভিষিক্ত হবেন।? 

. . . . . 

পূর্ণ্বোক্ত পুরোহিতগণ বলেন যে, তুমি যে আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছ 
তাহাতে আমাদের ধর্্মগন্থে নাই) জেনী তন্ৃত্তৱে বশেন,.--‘তোমরা 
ঠুহা! অধ্যয়ন করেছ, তদণেক্ষ! বহতর রথ আমার প্রভুর আছে ॥ 

তাহাতে তাহাদের একজন বলিলেম,এইতো। ডাইনিত্র বিদা ! 
ও কুমারী নয়-_ঘাদৃকারিনী। 

এতৎপর ফান্দের বাজী মাতা' শিশিধীর রানী (০13১) এবং 
গন্কোটের ও ত্রিভসের মেম্ভেষ (4০518 de (oncourt and mesdam 
৫৩ Treves ) ধাজী স্বরূপ জেনীর শরীরের পরীক্ষা কার্যে নিযুক্তা 
হন। তাহারা তন্নতন্ন করতঃ পরীক্ষা করিয়া প্রকাশ করেন যে,--চছ্েনী 
কুহকী নহে,_মানব-কন্ত। বটে। 

ইহার পর পরীক্ষা কমিশন সমাটের নিকট রিপোর্ট করিন যে, তাহারা 
জেনীকে কেবলই সততা, বিনয় নমতা, কুমারীত্ব, ভক্তি, স্ায়নিষ্ঠা এবং 
সরলতা! দেখিতে পাইয়াছে। এখন তাহাকে অর্লিন্দের প্রাচীর লিন্দে 
তাহার মিশনের নিদর্শন সহ খাইবার অনুমতি দেওয়া যাইতে 
পারে। 

রাজা বলিলেন,-_'এ সন্ধে আর সন্দেহ ক'রূলে বা তাকে লইয়া টানা 
হেঁচ্‌ড়া ক’রুলে দেব-ভূত (130 2৮) বিরক্ত হবে এবং তাতে আমরা 
পরমেশ্বরের বিরাগের পাত্র হব।” 

এরশ্রকারে পরমেশ্বরের ইচ্ছাই পূর্ণ হইল, জেনী রাজার অমুমত্য- 
স্পারে অর্লিন্স-অবরোধ উন্মোচন করিতে সসৈন্ঠে যাত্রা করিলেন। দৈব 
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কর্তৃক তাহার নিকট যাহা ভবিয্যৎ-বাণীরূপে ব্যক্ত হইয়াছিল, তাহ! অক্ষরে 
অক্ষরে সুসম্পর হইল । 





ক্রমশঃ । 
প্রতজনুন্দর সান্যাল, 
( এম, আর, এ এস ৷) 


রবি ঠাকুর। 


ভাস্কর ঢালেন যথ। খর করক্বাশি, 
প্রদীপ্ত করিতে ধর। ঘন অন্ধফাঁরে : 
হে ববি! ঠাক্র-কুল গৌরব ভূষণ 
উদিয়া এ বঙ্গনতে ঢালিছ তেমনি 
আলো-রাশি, ফুটাইতে দীন! বঙভামা ৷ 
প্রথর সে কর, তব কবিতা-কিরণ 
অতীব কোল, স্রিক্ষোজ্কল করিয়াছে 
মাতৃভাষা, নিত্য নিত্য নব অলঙ্কার 
শাখিয়া মোহন মাল৷ কৰিতা-কুম্থমে 
সাজাইছ মনোসাধে এ বঙ্গ ভাষায়” 
কত যে কৃতীত্ব তাহে দেখায়েছ তুমি 
অনুভূত দৈববলে সে শক্তি তোমার । 
রহ কবি! কিছুকাল দীর্ঘায়ু হইয়া 

এ বঙ্গ-গগনে, সাধিয়া আপন কাজ 
ভাস্কর সমান? অস্তনিত হয়ো শেষে 
রাখিয়। অদুল কীর্তি স্বদেশ তাণ্ডারে। 


প্ীষতী হেমাজিনী দেৰী। 


জলীয় বাষ্প (STEAM) 


বাপ্প_জলে ক্রমাগত উত্তাপ প্রয়োগ করিলে ঘন ২১২* ডিগ্রি ফারেন্লীট্‌ 
পরিমিত তাপ প্রাপ্ত হয় তখন উহার তরল অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া বায়বীয় 
ত্ববস্থায় পরিণত হয্ন। এীবাুবৎ দ্রধাকেই আমর! জলীয় বান্প বলি। 
ইহারও তাপ ২১২' ডিগ্রি ফাবেন্হীট। স্তান বিশেষে ও বায়গণ্ডলের চাঁপের 
কমবেশী অন্থসারে উক্ত ২১২, ডিঞির নিয় ও উচ্চ তাপে জল হইতে কাশ 
উগমন হইয়া থাকে । গভীর থনির মধ্যে বায়ুমণ্ডলের চাপের আধিক্য 
বশতঃ তথায় ২৯২০ অপেক্ষা অধিক তাপে এবং উচ্চ পর্বতের উপরে বায়, 
মণ্ডলের চাপের অল্পত! বশশতঃ তথায় ২১২* অপেক্ষা অল্প তাপে বাম্পোশাষন 
হইয়া থাকে। 

উত্তাপ প্রয়োগ কালে জল হইতে উখিত যে সাদা সাদ কোথা 
দেখিতে পাওয়া যযয়, সাধারণতঃ আমরা উহাকেই জলীয় বাপ্ণ ৰা ( ২৮৯) 
ষ্টম বলিয়া থাকি। বাস্তবিক ছলীয় বাষ্প বায়ুর স্থান অদৃগ্যমান অর্ণাৎ 
বায় অন্তিত্ব যেষন আমরা উহার কার্ধ্য হারা অন্থভব করিতে পারি 
কিন্তু দেখিতে পাই না, জলীয় বান্পও ঠিক সেইরূপ। উক্ত গাদা ধোয়া 
কেবল ঘনীদুত জলীয় বাষ্প মাত্র। 

জলীয় বাদ্পের প্রধানভঃ দুইট। কার্যকরী গুণ আছেঃ 

প্রথম গুণটী-স্থিতিস্থাপক্ক তেজ (105907৩ ০৮০০) অর্থাৎ এই গুণের 
দ্বারাই অধিক পরিয়িত বাম্পকে অপেক্ষাকৃত ক্ষুত্রায়তন পাতে আনদ্ধ 
করিয়! রাখা খায় ও চাপধুক্ত অবস্থায় ইহা পাত্রের গাত্রে প্রত্চাপ 
প্রয়োগ করে এবং পথ পাইলে সঙ্গোরে বাহির হইয়, থাকে। 

দ্বিতীয়টি _ঘনীভূতত! (09037755100) অৰ্থাৎ জলীয় বাশ্পের 
উত্তাপ কমিয়া গেলে উহার বৃহদাকার বায়বীয় অবস্থার পরিবর্তন হইয়া 
অুল্নায়তন তরল অবস্থা প্রাপ্ত হয়। মোট কথা জল উত্তাপ পাইলে বাপে 
পরিণত হয় ও উহার আয়তন অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং এ উত্তাপ নষ্ট 
হইলে উহ! তরল অবস্থা ও কুদ্রারতন প্রাপ্ত হয়। 

এক কুঁলনী জলে মদ্দি আমরা ক্রম।গত উত্তাপ প্রয়োগ করি-- 


১০৮ আলোচন! । [১১শবর্ধ, ৪র্ব সংখ্যা 





এবং উহা! হইতে উত্িত সমুদায় বাম্প অপর একটী উপযোগী পাত্রে 
সংগ্রহ করিয়া রাখি, তাহা হইলে উক্ত এক কলসী জল হইতে ১,৭০০ 
কলসী বাষ্প প্রাপ্ত হওয়। যায় এবং উক্ত ১,৭৬* কলসী বাষ্পকে অপেক্ষারত 
সুদৃঢ় ক্ষুদ্রায়তন পাত্রে আবদ্ধ করিয়া রাখা স্থুকঠিন নহে। 
জলীয় বাচ্পের এই দুইটী গুণের ঘারাই আমরা অগণন অত্যা্চ্্য 
কার্য সকল করিতে সক্ষম হই । আমরা ্বীম এপ্জিন চালাইবার জন্য 
বয়লাঁরে জল গ্রহণ করি এসং ই জলে কুমাগত উত্তাপ প্রয়োগ করি, 
উহা হইতে উখিত বাশ বা! সীম সাহায্যে বৃহৎ বৃহৎ কল চালাইতে 
সক্ষম হই। 
এখন জিল্গাস্য হইতে পারে যে--বাশের এমন কি ক্ষমতা আছে 
যদারা এরূপ বৃহৎ বৃহৎ কার্ণ্য করিতে লক্ষম হওয়া যায়। 
পূর্বেই বলা হইয়াছে জলে উত্তাপ প্রয়োগ করিলে উহার অবস্থা ও 
আয়তনের পরিবর্তন হয়) ৯ এক আয়তন জলকে সম্পূর্ণরূপে বাপে 
পরিণত করিলে উহার আয়তন ১,৭০০ গুণ বর্ধিত হয়। 
মনে কর ২ কলসী জল ধরিতে পারে এমন একটী বয়লারে এক 
কলসী জল দিয়া বমাগন্ত জল দেওয়া হইতেছে--যথন উহার এক 
বোতল পরিমাণ জান বাপে পরিণত হইল, তখন ওঁ বাশ্পের আয়তন 
১৭০৮ বোতল হইবে কিন্তু আমাদের বয়লারে জল বাদে খাবি অংশের 
মাপ ৫* বোতল অতএব ৫* বোতল পরিমিত স্থানে ১৭** বোতল, 
পরিমিত বাম্পকে চাপিয়া আবন্ধ রাখায়, উহার স্থিতিস্থাপক তেজের দ্বারা 
বয়লারেক লেকে (901 910৫ 0910৮) ভাঙ্গিয়া বাহিরে যাইবার চেষ্টা 
করিতেছে যদি আমর আরও উত্তাপ প্রয়োগ করি তাহা হইলে অধিকতর 
বাষ্প নির্শমন হইয়া শেষে বয়লারের প্রেট্‌কে অতিবেগে চুর্ণ বিচুর্ণ 
করিয্ধা বহির্গত হইতে পারে। এখন যদি উ চাপযুক্ত বাপ্ণ কোন পথদিয়া 
বন্লার হইতে বাহির হইতে পায়, তাহা হইলে অতিবেগে অপেক্ষাকৃত দামান্ত 
বাধা অতিগ্রম করিয়া বাহির হয়! এইরূপ প্রক্রিয়া দ্বার! আবদ্ধ চাপ- 
যুক্ত বাপ্পকে বয়লার হইতে পিলিওার নামক যন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করাইয় 
" উহার মধ্যস্থিত পিষ্টনকে নাড়াইয়। আমরা এক প্রকার সরল গতি প্রাপ্ত 
হই এবং উক্ত মবল গতিকে পিষ্টন বড কনেিং রড। জাঞ্চ ইত্যাদির , 





শ্রাবণ, ১৩১৪] আলোচনা । ১০৯ 


সাহায্যে চক্রাকার গতিতে পরিণত করিয়া সহতর সহস্র কার্ধা করিতে সমর্থ 
হই। বারাস্তরে থাপ ঘস্ত্রের বিষ কিছু হঙ্গিবার বাসনা রহিল। 


প্রীঅযূত নান কুপু। 


গিরিজ। প্রসন্নের কয়েকখানি পত্র ও উত্তর। 


১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে বেখুন দাহেব কলিকাতায় একটী বালিক। বিগ্চালয় 
স্থাপন করেন। ইহার পূর্বে স্থুলবুক সোসাইটি এই বালিকাদিগের শিক্ষার 
অন্ত বিশেষ বহ লইতেন। অনেক সময় পরীক্ষোত্তার্শ বালিকাদিগকে এই 
সোসাইটির মেদরগণ পুরন্ধা্র বিতরণ করিয়া উৎসাহিত করিতেন। রাজ। 
বাধ।কান্তদেব বাহাদুর এই দংকার্ষোর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৮৪২ থুঃ 
পরই শিক্ষিত লোকের মধ্যে কেহ কেহ দ্রা-শিক্ষার পক্ষপাতী হুন। 
কিন্ত তাহাদের সংখ্যা পামান্য ঘাত্র। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও তন্মধ্যে 
একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক; এমন কি বেখুন স্কসের সেক্রেটারীর 
পদে অতিষিক্ত হইয়া ঘাহাতে বালিকাগণের শিক্ষ। স্থচারুরপে নির্বাহিত 
হয়, তক্জন্ত অনেক সময় তিনি প্র কাৰ্য্যে বায় করিতেন। কিন্তু এ দেশের 
এতই দুর্ভাগ্য যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গায় সাধু ও পণ্ডিত লোকের ঘতের 
বিরুদ্ধেও অনেক লোক দীাড়াইল কিন্তু বিদ্যাসাগর ঘাহা একবার 
যাধারণ লোকের কি সমাঞ্ঞজর হিতকর ধ্গিয় উপলব্ধি করিতেন, তাহা 
সাধনের জন্তু প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। কোনও ধাধা বিন্রই তাহার 
সুদ সঙ্গল্লকে পর্ব,দণ্ত করিতে পারিত না) বেখুন সাহেবের পরিশ্রমে 
বালিকা বিদ্যালয়ের ফুণ্ডে অনেক টাকা অমিল। বিগ্যোৎসাহী বেখুন, 
শিক্ষার্থী বালিকাগণকে ত্বস্বধালে গৃহ হইতে বিগ্ানয়ে আনাইতেন, তজয় 
ধে বায় লাগিত, তাহা তিনি নিজেই ঘহন করিতেন। সাধারণ 
লোকের মধ্যে স্ী-শিক্ষা শাস্্র-সঙ্গত. নহে বলি ঘাহারা তর্ক করিত, 
তাহাদিগের বিরুদ্ধ সংস্কার দুরীভূত করার জন্য বিদ্যাসাগর শকটগাত্রে 
এই সৃক্বৃত. বচনটী লিখিয়| -্াখিতেনস্ঠকস্ঠাপোবং পালনীরা শিক্ষনীয়। 


০১১৪ আলোচনা ৷ [ ১১শ বৰ্ধ,৪র্ব সংখ্যা 


যত: 1 ইহার ৩১৪৯ বৎলর “পরে গিত্রিজ! প্রসঙ্গ দ্বী-শিক্ষা বিস্তারে” 
ব্রভী হন | আমর! ব্মাজকালও অনেকের যুগে শুনিতে পাই দে, 
স্ত্ীশিক্ষার প্রচলন এদেশের পক্ষে যগ্গল-জনক নহে, তখন সহজেই অহ্থমান 
কর! যায় যে, ৩৪৭ বৎসর পূর্বে এ শিক্ষার প্রচারে কতদূর সাফল্য লাভ 
করিয়াছিল। সে যাহা হউক, যথন আমরা হিন্দুধর্ম অনুসারে স্বামীকে 
স্ত্রীর গুরু বলিয়া শ্বীকার করি, এবং ছুইটী হৃদয়ের সন্সিলনকে দাম্পত্য- 
প্রেম বলি, তখন যে এই যিলন বহশিক্ষা সাপেক্ষ, তদ্বিযয় কে অস্বীকার 
করিবে? 

যে স্ত্রী স্বামীর নিকট দাসীর স্কায় নর থাকিয়া, স্বার্থপরতা বিসর্জন 
দিয়া, একাশ্রমনে তৎপদ ভজনা করিতে; পারেম। যিনি স্বামীর সমস্ত 
অবস্থাতেই সহনলীলা, লস্তষ্টা. স্বামীর ধর্মকে হারা, ও নিয়ত সুধবর্ধনে 
কৃতলংকয্া মেই জীই সহধর্শিনী পদবাচ্য। 

বমশীগণের পক্ষে খে, এই কঠোর ব্যবস্থা, ইহা ধর্ ও গাঢ় প্রণয়ের 
লপ্লিপাত ভিন্ন জন্যিতে পারে না? এইক্ধপ এ সংসারে অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায় 
থে স্রীছরিযে একটু কলঙ্গেপ্ য্বেখা পড়িলে, তার! স্বামী অচিরেই 
মরকে পতিত হম, আবার স্থথে, ছঃথে, হর্ষে, বিষাদে, শোকে, তাপে 
সকল অবস্থাতেই যদি স্ত্রী ধর্মকে আশ্রয় করিব! স্বামীকে ধর্দপধারুত করিতে 
সচেষ্ট হয়েল, তাহ! হইলে স্বামী ঘতদূর গস্ত্রণা ও উশৃঙ্থলার যধো পতিত 
হউন না কেন, কিছুতেই পথ হইতে পারেন মা? 

খাহার! প্রক্ৃতি-প্রদত্ত এত গুণসম্পস্থা, তাহারা সংশিক্ষা প্রাপ্ত হইলে 
এ সংসারে দেবী ও অসৎ শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে, পিশাচী সাজিতে গারেন। 
এই উতমবিধ চরিজ্রের দৃষ্টান্ত বোধ হন্জ সকলের জীবনেই প্রত্যঙ্গীভূত 
ছটয়াছে। 

জদুশ শ্বযবীগ্াতিকে সইস্থা সংসার ॥র্শ্ম রক্ষা! . করিতে হয়, ইহাকে 
করর্ভদ্যপরাহণতার উপত্র অংসানের সুখ ও শান্তি নির্ভর ক্ষরে। ইহারা 
স্বাহাতে সুখীঙ্লা ও পতিপ্রেমিফা হব, তক্কন গ্রন্থকার “পত্রোজর্ে" স্বামীকে 
উপদেষ্টার ব্মাসৰে হসাইয়া প্রানবত্তেই জাকে এত্রজ্ছবে এই শিক্ষা ফিতে- 
ছেল! 

ল্য ! তাহার এই জাত্তিগের চিঠি পড়িয়া, বিাত.. শিয়া 
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হইয়াছি। এবার যে তোমার মুখে সব নূতন কথা! “স্ত্রীলোকের বেশ 
ভুযা তাহাদের পতির গ্রণয়-চিছ” একধা তো পূর্বে কখনও শুনিনি... 
এ অলঙ্কার হইতে আমাদিগকে কেহ বলিবার নাই কি?” 

এই গন্সধানি গড়িয়া ধারণা হয় থে, তৎকালে অশিক্ষিতা স্্রীগগোক 
স্বামীর অপফার দানই প্রণয়-চিন্ন মনে করিত । সেই যে স্্রীন্জাতির একটা 
কুসংস্কার, তাহা তখন কেন, আঙ্গকালকার মেয়েলোকদের হৃদয়েও 
বদ্ধমূল রহিয়াছে, তাহারা মনে করে যে স্বামী তাহাদের মুখ স্বচ্ছন্দতার 
নিমিত্ত প্রচুর অর্থ দিতে পারে, বস্তু অলঙ্কার হারা ভূষিত করিতে পারে 
ও নানাবিধ বিলাসী বন্তদ্বারা গ্রীতি দেখাইতে পারে লেই স্বামীই তাহাদের 
প্রতি অন্ুরক্ত। এমন কি এই ধারণার বশব্তাঁ হইয়া অনেক স্ত্রীলোক ৃ্ব্সহ 
হন্তুণা সহ করে, কেহ কেহবা স্বামীর প্রণয় চিহ্ন বস্তালঙ্কার না পাইয়া 
স্বামী প্রেমে বঞ্চিতা মনে করে। দাম্পত্য প্রেম এক স্বগাঁয় জিনিষ, 
ইহার বিকাশ অর্থের অধব| অলঙ্কারের প্রাচুয্যে ঘটে না। তাহা যদি 
ঘটত, তাহা হইলে দরিদ্রের ঘরে এ প্রণয়ের বীন্র উত্ত হইত না, 
গরীবের ঘরে এ সজীব কমল ফুটিত না। গৃহিণীর সব্ব প্রধান ধর্ম, 
সর্ব প্রধান কার্ম্য সভীতের বিকাশ। বন্বালসার, টাকা, পয়সা এ সব 
পাঁতিবত্য ধর্ের উপকরণ নহে, সতীত্ব রক্ষার উপাদান নহে। তাই 
গ্রন্থকার লিখিয়াছেন "বেশ ভূষার প্রবৃত্তি অতি নীচ” যাহারা প্রকৃত 
সংযমী ধার্শ্বিক ও গুণগ্ৰাহী তাহারা বস্তালঙ্কারতূষিত স্ত্রীকে বিশেষ সৌন্দর্য্য- 
শালিনী দেখিতে পান না ! তাহারা জানেন গুণ গ্রহণ জনিত প্রণয়ই স্থায়ী, 
কূপজ প্রণয় স্থায়ী নহে। তাই, তাহাদের লক্ষ্য স্ত্রীর বাহিক অবয়বটার উপর 
আবদ্ধ থাকে ৰা, তাহাদের দৃষ্টি থাকে স্ত্রীর অস্তরধানির উপর । খু সমস্ত 
ধর্ম্মনিষ্ঠ লোক স্ত্রীর গয়া,তক্তি প্রীতি লক্ষা, নববতা প্রভৃতি সদগণাধলীর উন্মেষ 
দেখিলেই প্রীতি লাভ কূরিত। অনেকে হয়ত স্ত্রীকে সাজাইয়াই বিশুদ্ধ আনন্দ 
উপভোগ করেন। গ্রন্থকার সে সম্বন্ধে লিখিয়াছেন--"তেবে দেখ তোমা- 
দেপ বেশ ভুধার ভারট! তোষাঁদের নিজের হস্তে রাখি্া আমাদেখখ কি 
একটা সুখ কষইেয়াছি? আপনার হৃদয়ের ধনকে সাজাইয়া কে না সুখী 
হয়? . এই যে আন্বি এড বিদ্ধপ করিজটম? কপলকুগুলাযকে সাজাইয়া 
কেনা সুখী হয?! , এই কয়েকটী কা দ্বারা থর তারার শোন 
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উপলব্ধির ক্ষত! বেশ ফুটাইয়াছেন। পাঠকেন্র বোধ হয় বন্ধিম বাবুর 
কাননবাপিনী, অধিকারী ঠাকুরের শিষ্যা কাপালিক প্রতিপাধিতা কপাল 
কুগুলাকে স্মরণ আছে। ঘালিকাটী প্রক্কতির কোলে লালিত পালিত 
হুইয়াছল। তাই লংসার সম্বন্ধে তাহার একট। অভিজ্ঞতা! ছিল না। 
প্রকৃতি শ্রেহময়ী, তাই কপ্গপকুগুপার ভ্রদয়েও আমার! ন্গেহের অলস্ত 
নিদর্শন দেখিয়াছি । কপালকুগুলা, একদিন নবকুষাবের প্র।সাদোপরি 
স্তাাসুন্দরীর সহিত যে সব কথাবার্ডী বলিতেছিন, তাহা দ্বারাই কপাল 
কুগুলার সাজসঙ্জর ওঁদাসীন্ত ভাব বেশ বৃঝা ঘাইবে। শ্রানান্ুপারী দুই 
করে মুগ্মমীর কেশ তর্সমাল। তুলিয়া কহিল,--“তোযার এ চুলের রাখি 
কি বাঁধবে না” 

কপালকুঞ্জন। ঈষৎ হালিমা শুমানুব্দদীর হাত হইতে কেশগুণি টানিয়া 
লইলেন। . 

স্তামাসুন্দরী আবার কহিলেন,_“ভাল আমার সাধটী পূরাও। একবার 
আমাদের গৃহস্থের মেয়ের যত সাজ। কতদিন যোগিনী থাকিবে?” 

যু। ঘখন এই ব্রাঙ্গণের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই, তখন ত আমি 
যোগনীই ছিলায। 

শ্তা। এখন আর থাকিতে পারিবে না। 

মৃ। কেন থাকিব না? 

শ্য!। কেন দেখবি তোর ধোগ ভাঙ্গিব। পরশ পাথর কাহাঁকে বলে 
জান? 


মৃ। না। 
তি . . . . 
« . . . . . 
হা!। পরশ পাথর স্পর্শে রাউও সোণা হয়। 
মৃ। তাতে কি? 
স্তা। মেয়েমাষেরও পরশ পাখর আছে। 
মৃ। সেকি? 


শা। পুরুষ। পুরুষের বাতাসে ঘোগিনীও গৃহিণী হইয়া খার। তুই 
সেই পরশ পাথর ছয়েছিস্‌ দেখ্বি? 
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বাধব চুলের রাশ, পরাব চিকণ বাস, 
খোঁপায় দোলাব তোর ফুল। 
কপালে সি ধিৱ ধার, কাকালেতে চজহার, 
কাণে তোর দিব যোড়া ছুল॥ 
কুসুম চন্দন চুয়। বাটা ভরে পান ওয়) 
রাঙ্গা মুখ রাজা হবে রাগে 
সোনার পুতুলি ছেলে, কোলে তোর দিব ফেলে, 
দেখি তাল লাগে কিনা জাগে ॥ 
মুশ্ময়ী কহিলেন, ভাল বুঝিলাম ৷ পরশ পাখন যেন চু'য়েছি। সোণ! 
হলেখ। চুল বধিলাম, ভাল কাপড় পরিলাম, খেপায় ফুল দিলাম, 
কাকালে চন্দ্রহার পরিলাম, কাণে ছুল ছপলিল, চন্দন, কুসুম, চুয়া, পান, 
গুয়া, সোণার পুতলি পর্যন্ত হইল। মনে কর সকলই হইল। তাহা হইলেই 
বাকিন্ুখ। 
শ্যা। বল দেখি ফুলটী ছুটালে কি সুখ? 
মৃ। লোকের দেখে সুখ, ফুলের কি? 
রমনীগণকে শ্রস্থকার এই কগালকুগুলার ন্যায় সরলও নমর চরিত্রের 
অনুসরণ করিতে বলিয়া ইহার ন্যায় সাঞ্জ-সজ্জায় সম্পূর্ণ বৈরাগ্য আনিতে 
উপদেশ দিয়াছেন) কপালকুগুলা) যেমন বলিয়াছে--ফুলের রুটিয়। কোনই 
সুখ নাই, যে উহা দৃষ্টি করে তাহার সুখ। রমনীগণেরও সাঁজ-সচ্জায় 
বিভূষিত হইয়া মনে কোনও সুখ উপলব্ধি করা উচিত নহে। 
ফুলের সোন্দ্য যেমন দর্শক উ লব্ধি করেন, তদ্রুপ স্ত্রীর সৌন্দর্য্য 
উপভোক্ত। স্বামী । কিন্তু সে সোন্দধধ্য অবয়বের না হৃদয়ের? কপাল- 
কুণ্ডল! যেমন প্রকৃতির কোলে থাকিয়া, অধিকারীর নিকট উপদেশ পাইয়া 
হৃদয়ের স্বাধীনভাব, দরলতা, পর-দুঃখক্াতরতা, সর্বভূৃতে দয়া, স্নেহ 
প্রস্ততি কতকগুলি গুণ প্রাপ্ত হইয়াছিল - এবং সেই গুলির ক্ফ,রণে সুখ 
বোধ করিয়া পার্থিব সুখ যেন ভুলিয়া গিয়াছিলেন_-তদ্রপ স্বামীর নিকট 
উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া! অথবা দয়া,গ্রীতি,পপোপকার প্রভৃতি গুণ বদ্ধিত করিয়া 
স্ীজাতিরও তাহাতেই সুখ লাভ কর। উচিত। সে স্ুথ একবার সঞ্চয় 


করিতে পারিলে, কপালকুণ্ু্ার সায় তাহারাও পরশ পাথর ছু'ইয়া 
১৪ 





১১৪ আলোচন।। [ ১১৭ বর্ষ ৪র্থ সংখা! 


সোণ। হইয়। চুল বাধিয়া, তাল কাপড় পরিয়া, বোৌপায় ফুল দিয়া, কাঁকালে 
চন্্রহার পরিয়া, কানে ছুল দিয়া, চন্দন, কুদ্ধুয, পান, ওয়া, সোণার 
পুতলি পৰ্য্যন্ত লইয়া ও ইহাতে কোনও সুথ বোধ করিতে পারিবেন 
না। যে পার্থিব সুখ লাভের অন্ত ্রাতায় ত্রাতায় বিরোধ হয় পিতা-পুত্র 
সৌহার্দ্য থাকে না, স্বাষী-স্্রীতে সম্প্রীতি থাকে না, সেই অকিঞ্চিৎ- 
কর ধনৈশ্র্যদি লোভ পরিত্যাগ করার অন্ত গ্রন্থকার কেমন অন্দর 
উপদেশ দিয়াছেন। 
এই পত্তধানিতে যেমন তাবের গভীরতা, তেমনই মনোহর দৃষ্টান্তের অব- 
তারণ।। শীহারা এই পত্রধানি মনোযোগ সহ পাঠ করেন, তাহারা 
কক আর অন্তরের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা বাহিরের সৌন্দর্ঘ্যে মুগ হইতে টাহেন ? 
এই পত্রধানি, “কয়েকখানি পত্রও উত্তরের” প্রথম পত্র ৷ ইহাতে বৈধয়িক 
উপদেশ রহিয়াছে। বিষয়ে বিতৃষ্ণা ন। জন্মিলে মন ধর্শ্মে প্রবিষ্ট হইতে 
পারে না, তাই গ্রন্থকার প্রথমেই রমনীগণকে বিষয়রূপ বিষ ভক্ষণের 
তৃষ্কা নিবারণ করিয়া সংরৃত্তিগুলির উন্মেষ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। 
কয়েকথানি পত্রও উত্তরের এই স্থানটী ধৰ্মমূলক ৷ স্থতরং এই পত্র 
খানি আমরা ধর্্বোপদেশক মনে করিতে পারি । 

গিরিকাপ্রসন্গ ভ্রীলোকদিগকে নমতার বিষয় উপদেশ দিয়া কুন্দ- 
নন্দিনীকে তাহার আদর্শ ধরিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন" স্ত্রী চরিত্র সুর্য্য- 
মুখী-_অপেক্ষ। কুন্দেতে অধিক পরিস্ধ,ট, তাই কুন্দনন্দিনীর বঙ্গে আমরা 
ও কাদি” এখন দেখ। যাউক, কুন্দনন্দিনীর ন্যায় চরিত্র আমাদের সমাজের 
কি উপকারে আসে। 





প্রীনুরেজ্জনাধ রায় চৌধুরী। 


শুভ বিবাহ। 


স্বগায় হরনাধ বাবুর স্বর্গারোছণের পর, প্রফুণ্ডের মাত৷ প্রফুল্লকে বিবাহ 
করিতে বার বার অন্ররোধ করিলেও সে তাহাতে কোনও প্রকার সম্মতি 
প্রদান করিল না ছেখিয়া,জননী তখন বড় একটা জেদাজেদি ভাব দেখাইলেন 
না। মনে করিলেন--পুত্ধ ধধন লেখাপড়ার ব্যাঘাত হইবে বলিয়া এখন 
বিধাহ করিতে বাজি নয়, তখন বেনী গিড়াপিড়ীতে কাজ নাই-এখন 
থাক। 

হরলাখবাবু উট্টগ্রাষের একজন প্রধান আইন ব্যবসায়ী ছিলেন। 
তাহার অবস্থাও বেশ তাল ছিল। অনেক টাক! উপার্জন করিয়া তিনি 
যক্ষের স্যার কেবল ধন রক্ষা করিয়া, কেবল লৌহ সিন্দুক পূর্ণ করিয়া 
রাখিতে ভাল বাসিতেন না; অভাবে ধান তাহার শ্বতাব সিদ্ধ ছিল; 
তা সবে তিনি মৃত্যুর পর অনেক টাকার সম্পত্তি ব্রাধিয়া গিয়াছিলেন। 
গ্রফু্লের পর হত্পনাথ বাবুর আরও একটী পুল ও তিনটী কন্যা হইয়া- 
ছিল, কিন্তু সে পু্রটা অকালেই প্রাতংন্মরবীয় পিতার অম্গযন করিয়াছিল। 
তঙ্গন্ত প্রদুর তাহার মাতার বড় আদরের | 

প্রকুল্লের স্বভাব বড়ই নুন্দর। তাহার হাস্যময় আননে সম্তোষের 
সরল ভাব লদাই অন্ধিত দেখিতে পাওয়া যাইত। এক কথার প্রফুন্ 
তাঁহার সরলভাবে, হৃদয়ের উদ্দারতায় আপনার নামের সার্থকতা 
সম্পাদন করিতে পারিয়াছিল। এমন কি প্রফুল্লের সেই সদ! ফুগ্তাবের 
নিৰ্ম্মল ছায়াটী ষাত্র যে একবার স্পর্শ করিত--সেই তাহাকে প্রাণের সহিত 
তালবানিত। নে শান্ত, শিষ্ট, মৃছৃতাবী সৰ্বদাই গুরুজনের একাস্ত বাধ্য। 
নে যে কোনও প্রকার অবাধ্যতা বশতঃ জননীর বিবাহ প্রস্তাবে অসন্মত 
হইগ্নাছিল, কোনও প্রকার কুপ্রবৃত্তির বশবর্তাঁ হইয়া জননীর কথায় অমত 
ক্রিগ্াছিন--তাহা নছে। সে সনে মনে কি ভবিয়াছিল। 

ক্রষে জগ প্রচুন্লেগ্র তিনটা তদ্রীর যখন বিবাহ হইয়া গেল, ভখদ 
তাহার জননী পুনরায় বিবাহের প্রস্ত।ৰ উখাপিত করিলেন কিন্তু "চোরা 
শানে হগ্দেন কাহিনী” এবারেও তাহার সেই এক কথা-_মা! "এখন 
থাক । 


১১৬ আলোচনা । [১১শ বৰ্ষ, ধর্ঘ সংখা! 
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যৌবনের প্রথম উন্নেষে লোকের মনে কত প্রকার চিন্তা আনিয়া 
উদয় হয়। কেহ ভাবে বিবাহ কর! হইবে না, স্বাধীন ভাবেই খাকিব, 
Public man হইয়া দেশের কাজ্জ করিব, বিবাহ করিলে অন্য দিকে 
চিন্তা প্রবাহ ছুটিবে, স্বক্ধে একটা ভার চাপাইলে, তাহার জন্যই অস্থির হইতে 
হইবে-তারত মাতার যথাসাধ্য সেবা করা হইবে ন!। কেহ ভাবে বিবাহ 
করিব বটে কিন্তু যা তা একট! মঞ্ঞ্y অW০m৭৷৷ এর সঙ্গে করা হইবে না, 
স্বয়ং দেখিয়া শুনিয়া বাঞ্িয। লব ; নৌন্দর্ধো ক্লিওপেটে! ( O!eopetra ) 
না হয়, অস্তত; নুক্ষিসের (1,0০০) এর সযতুল্যা হওয়াও ত চাই। 
তাহার যৌবন-সরসী প্রণয়-তরঙ্গে অঙ্গ ঢালিয়। রোমান্টিক ( 7omntie ) 
ধরণের নানা কবিতা রচনা করা হইবে। কিন্তু হায়! যখন যৌবনের 
উদ্দায-ভাব-তরঙ্ লহর তুলিয়া মানবকে ভাসাইতে চেষ্টা করে। তখন 
তাহার আর সে ভাব থাকে না। 

গ্রকুম যখন এফ এ পরীক্ষায় স্বখ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হইল, তখন 
তাহার মাত! ধরিয়া বলিলেন, এবার পিড়াপীড়ি করিয়া বললেন-্বাবা! 
আর তোমীর বিবাহ না করিলে চলিষে না; ঘরে একা! থাকিতে আমার 
আর ভাল লাগে না। আর আমি কখন আছি, কখন নেই; এ বিষয়ে 
ভুমি বাব। এবার অমত করিও না৷" 

এবারও প্রফুল্ল যে আপত্তি না করিল-_-এমন নয়, বলিল।-ম1! এসময় 
বিবাহ করিলে লেখাপড়ায় আর অগ্রসর হইতে পারিব না, সব মাটি 
হইবে, তাহার উপর চিরকাল একটা দায়িত্ব বহিয়া বেড়াইতে হইবে 
ইত্যাদি ইত্যাদি।” কিন্তু এবার তাহার আপত্তি ষেন কথঞ্চিৎ শক্তিহীন 
বলিয়া বোধ হইল। আম্মীয় স্বজনে বিশেষ জেদ করিলে সে ধলিত-__ 
তাইত কি করি, মা অনেক করে বল্ছেন। ইহার উপর ভগ্নী ও ভগ্নীপতি- 
গণের অহ্রোধ । এইরূপ নানা প্রকার অন্থরোধ,স্তোতে পড়িয়া প্রকুগ্নের 
বিাছ-সন্বন্ধীয়-বিরুদ্মত সকল ক্রমশঃ ভাসিয়া৷ যাইতে লাগিল। 

৩ 

চরিত্রবান শিক্ষিত পাত্রের বিবাহের ভাঁবন| নাই--তাহার উপর এর 

নিতান্ত দরিপ্রের পুল নহে। এ অবস্থায় পাত্রীর স্বভাব কি? সায়ার 





শ্রাবণ, ১৩১৪ } আলোচন! । ১১৭ 





অনুসন্ধানেই পাত্রী মিলিল | ছোটনাগপুরের অন্তর্গত হাজারিবাগের 
ডেপুটী ম্যাজিষ্টেট ; ভাহারই কন্ছা সুহাসিনীর সহিত শ্রীষান প্রকুনন চন্দ্রের 
প্রজাপতির নির্বন্ধাতিশয্যে গ্ুভ পরিণয় মিলন সংহ্বটন হইবে, এ কথা 
স্থিন্ ও শুভদিন ধার্য হইন্তর। গেল । 

এস্থানে একট! কথা বলিয়া রাখ! কর্তপ্য যে প্রচ নব্য শিক্ষিত 
যুবক হইলেও অধুনাতন যুবকগণ হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন প্রকারের ছিল। 
তাহার বুদ্ধি এতই অল্প যে, সে উন্বণী, মেনকা, ব্লস্তা না হইলে বিবাহ 
করিব না, এক্স ধহুকভাগগা পণ তাহার ছিল না। তবে তাহার মনো- 
গত ইচ্ছা ছিল যে, তাহার অর্ধাঙ্গভাগিনী, সহধর্নিনীর চরিত্র বিষয়ে খেন 
সীতা ও দযয়ন্তীর আদর্শ অনুসরণ করিতে ষত্রবতী হয়। বিধাতা! তাহার 
লে বাসনা অপূর্ণ রাধিলেন ন1। প্রহাত হূর্ষ্যের ন্যায় অরুনিমাযন্ বর্ণ 
ন! হইলেও স্থহাগিনীর অঙ্গসৌষ্ঠব অত্যুৎরষ্চ ছিল। শ্বতাব চরিজেও 
সে স্বামীর অনুরপা ছিল। তবে তাহার সহিত তাহার নামের যথার্থতা 
সম্পাদিত হইয়াছিল কি না--তাহ| আমরা ঠিক বলিতে পারি না) কারণ 
আমরা এ পর্য্যন্ত তাহার পা বই কথন মুখ দেখিতে পাই নাই। 

চে La) ক bd রঙ * 

তাহার গায়ের রং উজ্জল শ্তাম বর্ণ। এইবার Romantic যুবকও 
শসৌন্্যাভিমানিনী যুবতীগণ বোধ হয় একটু ভর কুঞ্চিৎ করিবেন। 
তাহারা হয় ত যনে করিতেছেন--এমন আহান্মুক লেখকও ত কধন দেখি 
নাই; রূপ বর্ণনার দোষে এমন সুন্দর গঞ্সটীকে মাটি করে দিলে গা 
কোথায় আমরা তাবিতে ছিলাম--সুহাপিনীর বর্ণ সুবর্ণ সদৃশ না হইলেও 
চম্পক পুষ্পের সমান ন! হইসা যায় না, আর বদ্রসিক মিম্দে বল্লে 
কি দা-উদ্দবণ শ্তামবর্ণ। ছ্যা। ছ্যা] লোকটার কি এক কড়ারও 
পৌন্দধ্য জ্ঞান নাই গা! 

কিন্তু হে .বিছৃবীবর্গ! আমি নাঁচার; কলমের কৌচার সব ঠিক 
হইয়া বায় বটে, কিন্তু Realit)র উপর আমার কোনও হাত নাই? 
আর সত্যের অপযাপ করাও আমার সাধ্য নহে। তবে এক্ষণে জিজ্ঞাস্য 
এই যে শ্তামবর্ণটার উপ আপনাদের এত জাত-ক্রোধ কেন, না হয় ছুই 
এক ধায় সাধানই খরচ হুইবে। 


১১৮ আলোচনা । [ ১১৭ বৰ্ঘ, চখ সংখ্যা 
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বিধি বিধানে, শুভদিলে শুভক্ষণে শ্রফুল্লের সহিত সুহায় শত পরিণয় 
কার্ধা সম্পন্ন হইয়া গেল। প্রন ঝাড়িয়। মুছিয়া হুক্ষোমলী ইাখ- 
লতিকা আপন হৃদয়ে চিরারোপিত করিল। গ্রফুল্পের মার ত কথাই 
নাই; ঘরের আলে! বৌযাটীকে পুনের সহিত একাসনে দেখিয়া হৃদয়ে 
যে কি আনন্দ দা করিলেন তাহা বলিতে পারি না। সে আঁলনোর 
ভাগ দিবার লোক খ.জিয়। মিলিল ন!-তাই পূর্বশ্বতি স্বতিপথে আনিয়া 
নেই শুভদিনেও আকাশ পানে চাহিয়। নিভৃতে ছুই এক ফোট! অশ্রপাত 
করিলেম। 

বিবাহের কুস্থুম-সুরভিময় শতক-মুখরিত আমন্দোৎমবের অবদানে 
যথা সময়ে সুহাসিনী পিআালয়ে গমন করিল, প্রকুর আধার কুলমদে 
নধোদ্যমে পাঠে মনোনিবেশ করিল। 

স্থহালিনী প্রথমে পত্র মা লিখিলে সে কখন লিখিবে না, এরপ 
সংঘ মনে মনে থাকিনেও কিয়দিদ পরে প্রফুল আগেই পত্র লিখিল £ 


প্রাণের সুহাস! 


অতদিন তুমি পত্র লেখ নাই কেন? আমি প্রত্যহ উদ্দিগোৎক্ুক 
নল তোমার পত্রের প্রত্যাশী কছি। তুমি কি জামার কথ! একবারও 
ভাব সাঃ আমি কিন্তু শয়নে শ্বপণে তোমার কথ! মনে করি, পরীক্ষা 
শেষে দেখিতে যাইব, কত কি লিখিব অনে করিয়াছিদাঘ_ ভশের 
আবেগে সব ডুজিয়। গেলাফ। জনক জননী ও তোমার কুশল সংবাদ সহ 
সন্থর পত্র দিখিবে। জানি তৃষিত চাঁতকের মত ভোদার গজের অপেক্ষায় 

কহিলাম। ইতি 
তোষাত "ফুল? 
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স্বামীর পত্র খাইয়। ঝান্দিকা স্থহাসিনী কি লিখিবে ভাবিয়া পাইল 
নাঃ ছাবে ভাহার সদয় ভরিয়া গিয়াছে; তিন চারিখানা কাগজ নষ্ট 
করিস শ্বেষে ডাগর ডাগর করিয়া ওটিকতক কথা নিখিল :-. 





পরম পৃজনীর? 


তোমার চিঠি পেয়েছি, পরীক্ষ। শেষে আসিতে ডুলিও না। তোমার 
কেমন আছ? এখানকার সমণ্ত মঙ্গল, তোমার জন্ত আমার বড় মন 

কেমন করে, ইতি__ 
অন্গতা_শ্রীমতী নুহাপিনী। 


তার পর এক ঘৎসরেও অধিক অতীত হইয়াছে। স্বহাসিনী এখন 
আগেকার চেয়ে অনেক বুঝে) সে এখন আত বালিকা নয়। বছ দিনের 
পর সে আজ নূতন শ্বগুর-বাটী আসিয়া শ্বশুর ঘর আপে করিয়াছে; প্রদুল্লের 
মা বিষলারও আনন্দের সীমা নাই। 

পূর্ণিমা রজনী । স্ুপ্রি্ধ আলোকে চারিদিক সযুস্তাসিত ; ঘাটে মাটে 
পুফরিনী-তীবে কোথাও অন্ধকার নাই। সেই চত্দ্রকরোজ্জল, চঞ্চলতোয়া, 
দীর্থিকা-তীরবর্তা কুস্থুম-বাটিকাছ আল আমাদের প্রফুল্ল ও প্ৃহালিনী কুন্স- 
মনে অবস্থিত । আজ যেন তাহাদের মনে হইতেছিল, কবে কোন বিশ্বত 
দিনে যেন একদিন পারিজাত-কালনে এইরূপ জ্যোৎস্াপ্লাবনে বঙসিয়। তাহার! 
অজ দুধ-হগ দেখিয়া, হর্গ-সুখ উপভোগ করিয়াছিল । 

সম্পাদক । 


কালি। 


আয়র। যুক্তি কংলি। ঘ্যরহার করিয়াছি, সকন গুলিতেই একটী না 
একটা ঘোধ পার [ছি। ইনার কারণ, যাহার। কাঝি তৈয়ার করেন তাহা 
ফিরি বঞ্চে শিজজনস্থিদ সতি আন্জই। যাহার) এই ব্যবসা করেন, হয় ত 
সৰা, কোন জোঝের নিকট শুনিয়া শিথিয়াছেন, ব নান! প্রকার চেষ্টা) 


১২০ আলোচনা । [ ১১ বর্ঘ,৪র্ণ সংখা 


করিতে করিতে এক প্রকার স্থির করিয়া লইগ্াছেন; এই জন্য কোন প্রকার 
কালিই দোষশন্ত হপ্ন না। আমর! বাল্যকালে চাউল চৌয়াইয়া কালি 
করিতাম। পুধিলেখ!র জন্য অনেক পণ্ডিত আদিও প্রপ্রকার কালি 
করিয়া ল’ন। 

ভাল কালি, লিখিবার সময় কলম দিয়া সহজেই লরিয়া জাইসে এবং অল্প 
লময়ের মধোই ঘোর ক্বঞ্চবর্ণ হইয়। পড়ে, ইহার দ্বার! ধাতুময় কলমের মুখে 
মরিচা পড়ে না, বা কাগঙ্জ নষ্ট হয় না, এবং উংকষ্ট কালি বোতলে পুরিয়া 
ঝাখিলে। তলায় থিতাইয়| পড়ে না। সাধারণ কালিতে হাওয়া লাগিলে 
খিতাইয়। পড়ে । যে কালি দিয়! দলিল প্রন্থতি লেখ! হয়, তাহা ধুইয়া ফেল! 
যায় না, বা স্পিরিট দিয়া রগড়াইলে লেখা উঠিয়া যায় ন৷। 

কালি ছুইপ্রকার প্রথম প্রকার কালি দ্বার! কাগজ রঞ্জিত হইয়া যায়, 
অর্থাৎ কাগজে রং লাগিয়। যায়, দ্বিতীয় প্রকার কালি কাগজের উপরিভাগে 
প্রলেপের ন্যায় জমিয়া যায়। 

কালির প্রধান উপকরণ মাছুফল, হিরাকস এবং গঁদ, এইগুলি যিনি যেরূপ 
বিবেচনা করেন, সেইরূপ ভাগে যিগাইয়া লইয়া থাকেন । 

মাঁছুফল থে'তো করিয়া কুটিয1, জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয় ; ভিজিয়া 
খাইলে, অল্প আচে সিদ্ধ করিতে হয়, যেন টগবগ করিব! লা ছুটে এই প্রকারে 
কিছুক্ষণ সিদ্ধ করিয়া লইয়া, গঁদ ও হিরাকস মিলাইতে হয়, তাহ। হইলেই 
কালি তৈয়ার হইল। 

আমাদিগের কালি, চাউল চৌয়ায়! তৈয়ার হয় বলিয়া, সহজে নষ্ট 
ছন্্ লা; চাউল পোড়া কয়লার রং নষ্ট হইবার নছে। কিন্ত অধিক ব্যয়-সাধ্য 
বলিয়া সচন্লাচর ব্যবহার করা চলে না। 

সাধারণ ব্যবহারের জন্ত মাজুফছন ও লোহ। এবং অন্তান্ত দ্রব্য সংযোগে 
যে কালি তৈয়ার হয় তাহা মন্দ নহে। 

কালি তৈয়ার করিয়া! ছুই তিন মাস পর্থ্তস্ত রাখিয়া দিলে, কালির রং 
তাল হয় পূর্বে এই প্রকার কালি তৈয়ার করিয়া, বাঁধা হইত ; ক্রমে হাওয়। 
লাখিয়। পাকা কালি হইত; কিন্ত সমপ্রতি দৰকল দিয়া হাওয়া দিগ্না ২৩ 
ঘণ্টার মধ্যে এ কার্য সমাপন ছইতেছে। একটা উবের-ডিতর ' বছিত্ব 
একটী নন বাধিয়|, টবে কালি পরিপূর্ণ করিতে হর এবং দসকর দিয়া 
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জোরে ২/৩ ঘন্টা বায় প্রবেশ করাইয়া দিলে কালির মধ দিয় ড় ত' 
করিয়া বায়ু বাহির হইতে থাকে । এই প্রকারে অতি সহজে একটব 
কালির পাকা রং হইয়া থাকে! 

সমপ্রতি এনিলীন নামক এক প্রকার বং আবিষ্কৃত হইয়াছে; ইহ 
পাথুরিয়া। কয়ল! হইতে উৎপন্ন । আমর! সচরাচর যাহ।কে ম্যাজেণ্ট। বলিয়া 
থাকি, উহাই এনিলীন। এ রং লাল, নীল, সবৃষ্ত প্রস্থৃতি নানাপ্রকাবু পাওয়া 
যায়। ইহা দ্বারা মন্দ কালি হয় না। 

যে কোন এনিলীন রং ১৫ ভাগ, ১৫০ ভাগ ম্পিপনিটে গুলিয়া ( অবশ্য 
কাচ পাতে) ২1৩ ঘণ্টা রািয়। দিতে হয় ও মধ্যে মধ্যে নাড়িয়া দিতে হয়? 
যেন উত্তম রূপে গিয়া যায় পরে ১০৯০ ভাগ পরিশ'ত জল মিলাইতে হয় । 
পরিক্রুত জল ডাঞারধানায় পাওয়। যায়, ইহার প্রস্তুত প্রণালী পরে বলিবার 
ইচ্ছ। বহিল। 

. + * চি * ৮ 

জল মিলান হইলে, সর্প উভ্ভাপে উহা জাল দিতে হইবে ; বহুক্ষণ ছাল 
দিতে দিতে, স্পিরিটের রং একেবাব্রে উপিয়া যাইবে । এই সময় গলদের 
জল মিশাইয়। দিলেই উত্কৃষ্ট কালি হইবে গঁদের জল করিতে হইলে ৬০ ভরি 
আন্রবী গদের গুড়া ২৫০ ভাগ জলে ভিজ্ঞাইয়া, উত্তমরূপে গুলিয়া লইলেই 
হুইল ৷ 

কিন্তু বেগুনি রঙ্গের কালি তৈয়ারি করিতে হইলে বিশেষ প্রকরণ চাই 

বেগুনি রং ॥০ আউন্স 
স্পিরিট ৯৮ 

একটী শিশিতে তিজাইয়া অস্ততঃ ৩ঘণ্ট! রাখিয়া, সময় সময় নাড়িতে হইবো 
গলিয়া যাইলে, উহাতে বড় বোতলের ১ বোতল পরিশ্রুত জল মিলাইতে 
হইবে। জল দেওয়া হইলে অল্প উত্তাপে উহা! জ্বাল দিতে হইবে। বহগ্ষণ 
ধরিয়া আল দিতৈ দিতে স্পিরিটের গন্ধ একেবারে থাকিবে না। আরবি" 
গঁদ ২ ডাম, অর্ধ বোতল জলে পূর্বের স্যায় গুলিয়া রাখিতে হইবে; পরে 
কখন -বিতাইয়। বাইবে, তখন এই গদের জল ও কালির উপর 'ঢালিয়া 
দিতে “হইবে । কালি ধন হইলে উহাতৈ কিঞ্চিৎ পরিশ্রুত জল মিলান 
উচিত? 











কমে ঘন রুঞ্চ বর্ণ হইয়া আসিবে । 


৯. নিগত হয়। 
(২) 
মাছফল চর্ণ 
হিরাকস 
আরবি গদ 
কব ভিনিগার বা সিরকা 


Eb সস উপরোক্ত দবাগুলি ১৬ পের জলে ভিজাইয়া রাখিয়া ৮৯১০ 

4 দিন পরে ছাকিয়া লইলে উংকরুষ্ট কালি হইবে। 

[এ (৩) bs 
এক্ট্রযাক লগ, উড ১:০ ভাগ 
চুণের জল vie." -e ন্‌ 
কাবলিক এসিড টি 

< হাইড্রোক্লোরিক এসিড (বাজারে) ২৫ »। এ 
পরিক্রত জল ৬০০৮ 
আরবি গদ ৩০ by 
7 পটাস বাইক্রযেট ৩৮ 

পরিশ্রুত জল সর্বসমেত vee 


+ উত্তমক্তপ নাড়িতে ও গরম 


y ৪ আট র 
"_ কালি প্রস্তুতের অপর প্রক্রিয়।। 
মাজুফলের গু'ড়া (৪ ৪২ আউন্স 
গদ সিনিগেল গড়া ১৫ ৬ * 
পরিশ্ুত বা বৃষ্টির জল ১৮ বোতল নু 
লাইকার এমোনিয়া ৩ ড্রাম * 
স্পিরিট অব ওয়াইন ২৪ আউন্স 


শট 
উপরোক্ত দ্রবাগুলি কোন পাত্রে গুলিয়া, নাড়িতে নাড়িতে 
হীরাকস না থাকায় এই 
কালি ষ্টিল পেনকে নষ্ট করে না ও সহঞ্ষে কলমের যুথ দিয়! - 


 এন্ট্যাক্, লগ, উড, চুণের জলে ওনিয়। € 





















১ পের 
৩ পায়া ৯৬ 
৯* তোলা 

২ বোতল (বড়) 


সম্পাদক 


ন ভ্রীযোগীন্দ্ নাথ চট্টোপাধ্যায় । 


লেখকগণ 
যুক্ত দীনেশ চন্্র সেন 


= প্রধভী কামিনী ন্দরীদেবী- 








| আলোচনা ১১শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩১৪ । 


“= সাজি ৷ *% 


1 এই পুস্তকখানি টী ক্ষুদ্ৰ গল্পে পূৰ্ণ; তন্মধ্যে 'শোকবিজয়” এবং 'লালস। 
ও সংযম’ এই ছুইটী আখ্যান বৌদ্ধ পুরাণ হইতে সঞ্ধলিত ও লেখক 
_ মহাশয়ের বাল্য রচনা 
এই আধ্যায়িকাগুলি বলিবার একটা ভঙ্গী আছে, যাহা বাঙ্গল! গল্পে 
|" সচরাচর দৃষ্ট হয় না; ইহাদের প্রধান বিশেষত্ব, লেখক আদবেই বহুতাষী &. 
নহেন ; দীর্ঘ বর্ণনা বা ভাষার আড়ম্বর তিনি পচ্ছন্দ করেন না, এ অনি 
॥ তাঁহার শক্তির অভাব জনিত নহে, লিপিকৌশলের দৃষ্টান্ত বহিখানির সর্বত্র 
সুলভ, সহসা ছু'কথায় প্রকৃতির সৌন্দর্যের যে আলেখ্য আক্ষিত হইয়াছে, 
"অনেকে দীর্ঘ বর্ণন। করিয়াও সেরূপ রমনীয় চিত্র দিতে পারেন না। 
ন “্ৰাঘের নথ” শীর্ষক গল্পে শেষ অধ্যায়ের আবন্ডটি এইরূপ, 
52. “খন ঘোর বর্ধা। মেছুর অন্বরে মেঘের মালা, অজত্র ধারায় ধরা প্লাবিত 
হুয়া যাইতেছে । শীতল উগ্র পবনে কাদ্ব-কেশর মিশ্র সৌরভ বহিয়া আনি- 
তেছে। বৃষ্টি্গাত তরুলতা উজ্জ্বল, হরিত ) দূরে বন মধ্যে কেতকী কুটিয়া! 
ও রেন্থ ছড়াইতেছে, ছৃকথায় বর্ষার চিত্রটি কেমন সজীব ও সুন্দর 
হইয়াছে! অথচ. লেখকের প্রকৃতির বর্ণনা করিবার প্রবৃত্তি অন্ন, তিনি গল্প 
দিয়া কবি হইতে অভিলামী নহেন; প্রেমনিদর্শন প্রাপ্তির জন্ত 
প্রস্তুত করিবার জন্য তিনি মেদুর অন্ধর ও 'কদন্দকেশর মিশ্র সৌর- 
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১২৪ আলোচন।। [ ৯শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 


ম্বাছে। হেম, প্রভাকে অনেক দিন দেখে নাই, কিন্তু বিবাহের পূর্বে 
একদিন দেখিতে গেল ; “আমি, চাহিয়। দেখিলাম_ প্রভাকে এত সুন্দর 
আমি কথনও দেখি নাই। একখানি গোলাপী বোদ্বে সাড়ী পরিয়া নত 
লয়নে প্রভা দাড়াইল, আমি নিতান্ত নিল্লছ্জের মত অনিমেষ নয়নে তাহাকে 
দেখিতে লাগিলাম।” এই ‘নিল্লচ্জের মত অনিমেঘ দৃপ্টি' কি আমাদের 
চক্ষের সম্মুখে অপূর্ব এক সুন্দর যুতি অঞ্চিত করিয়া দিতেছে না? কনের 
সুখশ্রীর জন্য কোন উপমা দেওয়া হয় নাই কিন্তু "নিতান্ত নিল জজের 
মত দৃষ্টি’ কথাটির চিতর কি পৃথিবীর সমন্ত সার সৌন্দর্য্যের প্রতি 
একটি কৌশলময় সুস্পষ্ট ইন্সিত নাই? এ যেন সহসা পত্র পরিব্যাপ্ত 
তক্ষরাজির শাখার অস্তরাল হইতে চন্দ্রমগুলের একটি রেখা দর্শনের ন্যায় 
সমস্ত চন্দ্রমগুলটি চক্ষের নিকট আনলে কি অত সুন্দর দেখাইত? 
আভাষে ঘা দেখি, তাহা বড় মধুর দেখায়, কবি অঙ্গুনি সঞ্চেতে কি একটি 
জ্যোতির রেখা দেখা ইর| চলিয়া যান, আমাদের কল্পন! নেই আতাষ হইতে 
পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য আকিয়। নয়। যিনি সমন্টুকু দেখাইতে ঘান, তিনি 
কিছুই দেখাইতে পারেন না । তাহার স্বাক্ষী ভারত চন্দ্রের বিদ্যাহন্দরের 
রূপ বর্ণনা, কোন অগগ-প্রও/গের বাদ নাই, অথচ কবি কিছুই দেখাহতে 
পারেন নাই, রূপের বিচীষিকা সৃষ্টি করিয়াছেন মাত্র। 

“প্রাইভেট টিউটার” গল্পে সরলা স্মৃতির নিকট বিজয় বাবুর ভম্ীর 
কথা বলিতে যাইয়া নিখিল "বোধ হয়__হরিদাসী ভাইয়ের যত বড় বড় 
ভাস! চোখ, ছোট কপালখানি, পাতলা ঠোট, কোকড়া কৌকড়া চুল 
পেয়েছে।” এই অকপট এবং প্রসঙ্গক্রমে বর্ণিত কথাগুলির মধ্যে বালিকা 
যাহার প্রেমের কাদে পা দিয়াছে, তাহার প্রীতি-মধুর সমগ্র রূপটী আকিয়া 
কফেলিয়াছে | তাহার হৃদয়ে যে কথা গোপনে লুকাইয়া রাখিয়াছিল, যাহা 
তাহার সবজ্জ মুখে কখনই উচ্চারিত হইবার নহে, তাহার সমভটুকু সে 
অতর্কিতভাবে নিজেই যেন বলিয়া ফেলিল ! অথচ ভূবন বাবু যখন তাহাকে 
ধরিয়। ফেলিলেন, তখন সে নিঙেই বুঝিল না-সে এখন কি লিখিয়াছে 
বাহাতে তাহার জর প্রেষের ইতিহাসটুকু জগত পাঠ করিবার সুবিধা 
পাইয়াছে। সন্গল বালিকার লরণ প্রেমের চিত্র, কেমন সুন্দর বিকাশ 
পাইয়াছে। এই ইন্দিতগুলি গাজির বিশেষত, ইহা! লাহিত্যিক্ অনামাত 





ভাগ, ১৩১৪ ] আলোচনা ১২৫ 





শক্তির পরিচায়ক । “তীধের পথে শীর্ষক গলে” লোকে কি বলিবে_তাই 
তাবিয়া ত তোমার ঘুম হয় না, যোগমায়! কি বলিবে ত1ই”__এই ক্ষুদ্র 
কথাটীর উপর একটি সুন্দর গল্প পল্পবিত হইয়া দাড়াইয়াছে। ওথেো 
নাটকে “মু! 1175৩ 19:10? কথাটি সমস্ত আখ্যানট সৃষ্টি করিয়াছে। 
এযেন তেমনই একটী কথা_অতি ক্ষুর্ কিন্তু এই কথাটিতে--যাহা 
স্বপ্নের স্যায় অস্পষ্ট ছিল,--বাহার আভায চিত্তে হয়ত ভ্রমবশতঃ কখনও 
আনাগোনা করিত আবার “ভীতির কবলে যরিয়।” যাইত, সেইরূপ একটি 
পূর্বরাগ জাগিয়া অদামান্ত শক্তি লাত করিল» সন্দেহ ঘাহার মূলচ্ছেদ 
করিতে যায়, অনেক সময় তাহার গঠনে সাহায্য করে। 

সাজির এইরূপ বিবিধ ক্ষুদ্র ক্ষু্র কথায় বৃহত্তর ঘটনার ছায়াপাত কর! 
হইয়াছে; আদ্রকালকার সাহিত্যে ফুল লব ও রমণীর মুখ পাইলে লেখক 
দৃঢ়র্ূপে লেখনী ধারণ করিয়। তাহার সমস্ত কবিওশক্তি খরচ করিতে উদ্যত 
হন, গল্প ও আখ্যান বস্তু কোথায় পঢ়িয়| থাকে--তাহার বৌজ লইতে অবসন্ন 
পান ন!--এ সময়ে ভাষার এই সংযম, ইন্দিতেমাত্র সৃষ্ট অপুর্ব সৌন্দর্য 
অথব! ঘটনার বৈচিত্র্য পাঠককে আশ্বস্ত করিবে সন্দেহ নাই। 

সাজিতে প্রেমের গল্পগুলি তীত্র পুর্ধরাগের ওজ্জল্য-দীপিত ; সেগুনিতে 
ভাবের সহসা ক্ষণে আমাদিগকে কতক পরিমাণে চমত্রুত করিয়া তুলে 
এবং চির-রহস্যষয় খিবাহ-প্রশ্নটি পুনরায় জটিল করিয়। ফেলে। "পৃথিবীতে 
বাহার কেহ নাই, তাহাকে বি আনার করির। গ্রহণ করি, তবে কাহার 
ক্ষতি?" "চিরাচরিত প্রথার যুপমূলে জীবন বলি না দিলে মন্তধোর কর্তব্য 
অসম্পূর্ণ থাকে কি?” এসকল প্রশ্ন সমাজের ভিত্তি উণ্টাইয়া দেয়; প্রথম 
ভালবাসা বড় নিক, উহা সামাজিক সুখদুহথের থাতা পত্রের হিসাব 
দেখিয়া জীবনটিকে নিয়মিত করিতে চায় না? "আমি বিশ্বাসের ভিত্তি গড়িয়া 
দিতেছি, এস আমি তোযাকে বিবাহ করি।" পতিতা রমণীর প্রতি এই 
উক্তি কি নিভাঁক! প্রথম প্রেম বন্যার স্যায় হৃদয়কে প্লাবিত করিয়॥ 
শুদ্ধ করে, তখন ভাল মন্দ বিচার করিবার শক্তি থাকে না, সাযাঞ্জিক 
নিন্দায় কর্ণপাত করিবার প্রবৃত্তি বা অবকাশ রহিত হইয়া যায়, প্রমথ 
বিজয়কে লিবিতেছে:- 

“তাল মন্দ, এসব ভাবিব নাঠিক করিয়াছি। অতএব, এ বিষয়ে 


১২৬ আলোচনী। [ ১১৭ বৰ্গ, হয সংখ্য 





তোমার বকৃতা বৃথা । সে পক্ষে মোজেল বরং মন্দ লয়! যতক্ষণ মাথায় 
থাকে,-আমি যাহা চাই,--ভাল মন্দ মাথায় আলিতে দেয় না। শুধু 
কমলা ও যোজেল! শুগু কষলা ও গঙ্গা শুধু কমলা ও সৌ: শুধু 
কমলা ও সুখ! পুপু কমলা; কমলা, কমল! !”' 

এই কবিতপুর্ণ ভাবের নিকট সামাজিক তাড়না বিফল । বন বিজয় 
প্রমথকে লিখিল--তাহার সমস্ত বিষয় নষ্ট হওয়ায় মধো, তথন প্রমথ 
উত্তরে লিখিল “আমার সর্বস্ব যায় শুনিয়া আমার মনে একটু শাস্তি আসি- 
স্বাছে।" রূপ-ক্ষুধায় প্রাণ তখন পড়িয়া যাইতেছিল, স্বার্থবলি দিবার জন্য 
মন একটা পথ খ'জিভেছিল, ভালবাসা চিওকে কোন পুণ্যালোকে লইয়া 
যায়, সামাজিক সচ্চরিত্রের আদর্শ সেস্থান হইতে থাটে! দেথায়। যখন 
বিজয়, মন্মথ বাবুকে রহস্ত করিয়া লিখিল “আমার এমন সঙ্গতি নাই যে, 
নিরাশ! হইয়া শেষকালে চন্দন কাঠের পাখা ভাঙ্গিয়া চিতা করিয়া প্রিয়- 
তমার পত্র কি প্রথম সস্তাযণের কবিতাগুলি পোড়াইব, তারপর, পিণোর 
ফরাসী সৌরভ ঢাপিয়া চিতা নিতাইব » তখন সে এক চক্ষের অশকণা 
মুছিয়া অন্য চক্ষু দার! রহস্যের হাসি হাসিতে চেষ্টা করিতেছিল কিন্তু তা 
কি পারা যায় ?--হৃদয়ে থাকিলে প্রেম বাহিরে প্রকাশ হইয়। পড়ে, বিঞ্গয়কে 
শেষে বাধ্য হইয়া লিখিতে হইয়াছিল, “আমি ভালবাসার নিন্মুক নহি - 
একটি শিকার ।” 

এই প্রেম চিত্রগুলি সাজিতে অপুর্বভাবে জীবন্ত হইয়াছে। ম্যাজ 
চিরদিনই প্রেমের বাড়াবাড়ির বিরোধী । সমাজ বড় অদ্ধভাবে রক্ষণশীল । 
উহা যেন কোন মহাভাব বুঝিতে চায় না। সমাজ প্রেমের গতি ও ক্ষ 
ঈর্ষার চক্ষে দেখে, এত চেষ্টায় প্রেমের কারাগার স্বরূপ যে বিবাহ প্রথাটি 
প্রবর্তিত হইয়াছে, তাহার ভিত্তি পাছে শিথিল হইয়া পড়ে এই তয়ে 
সামাজিক কবিগণ নরক আকিয়া পরিণয় ধর্শের ব্যতিচারীদ্বিগের্র আতঙ্ক 
উৎপাদন করিয়াছেন; কিন্ত তথাপি স্বভাব তাহার খেলা ছাড়ে না। 
একটা আঙিনায় কতকগুলি কদলী বক্ষ রোপন করিয়। পুরোহিত বেদের 
মন্ত্র আহৃত্তি করিয়া, প্রেমকে স্বর্গ হইতে আলিয়া বর কণের হাতে হাতে 
সর্বন। দিতে পারিয়াছেন কি? চক্ষু নির্দিষ্ট পন্থা ভুলিয়া কি তির স্থানে 
নু হয় লা, মনের কি একটা! স্বাভাবিক গতি নাই,--সমাছ ঈর্ষার সহিত 





ভাদ, ১৩১৪ ] আলোচনা। ১২৭ 


লেইদিকে সর্বদা লক্ষ্য রাথে। সাঞ্জির গল্প কতকটির একদিকে প্রেমের 
উদ্দাম আবেগ, অপরদিকে সমা প্রতিনিধি বছুবর্ণের তাড়ন!, পাশাপাশি 
বেশ কোঁতুহলকর দেখায়। বন্ধুবর বিক্রয় ও মন্মণ্রে পত্মগুলি সযাজের 
নিৰ্শ্মম প্রতিকূল উক্তি। প্রমথ এত করিয়া লিখিল "রলপতৃষ্ণ। নয়, সতাই 
আমি তাকে ভালবাসি।” কমলা প্রযথের সহিত বিবাহে অপন্মত হইয়া 
দেখাইল, সে তাহার মঙ্গলের জন্য সন্দস্ব সুখ বিসৰ্জ্জন দিতে পারে, নিজে 
প্ৰাণত্যাগ করিয়া দেথাইল--তাহার ভালবাস স্বর্গের জ্রিমিয, তথাপি বন্ধুর 
তাহাকে বুঝ।ইতে চাহিলেন "যে অবৈধ বন্ধনে বন্ধ হইয়া আর একজনকে 
দুর্নীতির পথে টানিয়া আনে, তাহার প্রতি কেমন করিয়া দ্বণার পরিবর্তে 
মন্নধ্যের মনে অন্যতাব আসিতে পারে।” এগুলি সামাজিক পক্ষ হইতে 
ওকালতি, ইহা 'মবৈধ' প্রেম পাইপেই সতত দোয অনুসন্ধানে তৎপর । 

কিন্তু আমরা প্রেষের উদ্দাম ও নিৰ্ম্মল সৌন্দর্যে যু হইয়াও বিজয় 
প্রভৃতি বন্ধুবর্গের বেনী পক্ষপাতী । সেই অন্ধ ও বধির বন্ধব্ণর উপদেশগুলি 
একদেশ দশাঁ হইলেও তন্মধ্যে শুভ কামনা বিদ্যমান । আমরা প্রত্যেক গৃহে 
গৃহে প্রেমের জন্য অমাচযী আত্মত্যাগ ও প্রাণবলির দৃষ্টান্ত দেখিতে চাই না। 
পৃথিবীতে সেরূপ দৃষ্টাস্ত সুলভ নহে । যেখানে প্রেম সমাজের উর্দাতরে উঠিয়া 
আত্মবলির দৃষ্টান্ত দেখার । সেখানে লোক নিন্দা, বাহিরের ভাড়না ও 
সাংসারিক ক্ষতি তাহা দলিত করিতে পারে না, সামাজিক পাপ বিচার 
সেখানে গ্রাহ নহে। কিন্তু সেরূপ দৃষ্টান্ত কতটি? অধিকাংশ স্থানেই 
ব্যাভিচারী-প্রেমের পরিণাম অতি অশুভজনক; যাহা! স্বগে উঠিতে প্রতিজ্ঞা- 
বন্ধ হইয়া রওনা হয় তাহা নরকে যাইয়। পড়ে । এইলন্ঠ সমাজ সহসা 
তোমার মুখে প্রেষের বড় কথা শুনিপেই তোমাকে বিহ্বল, হাফিঞ্জ কি 
চ্ডীদাস মনে করিবে লা. তুমি যত বড় কথা শুনাইতে যাইবে, তাহ! তত 
ছোট করিয়! তাহার খারাপ অর্থ ক্ষরিষে। এই পরিণাম ভীতি ঘার! সমাজ 
ওধু, তোমার কল্যাণ ধ্যান করেন। সাজিতে বন্ধুগণের পত্রাবশী 
বিবেকবাণীর স্থান গ্রহণ করিয়াছে, চূর্মমনীয় অপরিণামদর্শী যৌখন- 
উদ্ভাসকে সংযত করিবার জ্রন্ত তৎপশ্চাৎ তাড়নার গীতি গাহিয়া ছুটিয়াছে। 
প্রেমের এই উদ্দাম লীলা এবং ততপ্রতিকুল এই শাসন ছুইই দেখিবার 
জিনিষ. বটে এবং গল্পগুলির শেষ বেশ শিক্ষাপ্রদ। 


১১৮ আলোচন।। [ ১১শ বৰ্ষ, হম সংখ্যা 


প্রতিশোধ! গল্পটাতে মেশের ছাত্রদের আশঙ্কার চিত্রা যেরূপ কৌশ- 
শের সহিত অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা বিশেষ শক্তির পরিচায়ক, এরূপ ক্ষিপ্র, 
বাথ বর্ণনা আমরা অল্পই পড়িয়াছি। 

আশ! করি 'সা্জির' সহিত বাণ! পাঠকবর্গ শীদ্ব অধিকতর পরিচিত 


হইবেন। 
আদীনেশন্্র সেন, বিঃ এ) 


বন্দনা 
হিঞ। হুঞা ভীরথ,ঢু' বকে কাহেরে হারান । 
সিধা প্লান্ত। অল্দি পাওগে পুছ, লেও গুরুস্থান ॥ 
ইঙ্ছ। উদ পুজা! করুকে ভোগ লাগাও জুদ।। 
এক চিজ দু নামে হ্যায় দিল্কে! করে! পিধা ॥ 
নীচু মে তুম্‌ মত, উতার উঠ উপর তালা। 
চাদ রজ. বিজলি চম্কে স্বাহা! নন্দলাল! ॥ 
উনিক! সাত মিল্কে রহ সাধু সঙ্গ ধর! 
সংসাৰ দুঃখ মালুম ন! হোগ। হরকা। নাম কর ॥ 
আনন্দবন হ্যায় কাশী বিচ্ষে বিষ্ণু হ্যায় । 
ভিতরক। অথ, খুল্‌কে গুরুজী দেখ্লায় ॥ 
আত্মা কাশী 'াভ্াচক্রে দেখে! বির্জমান। 
প্রণবকা বাজ! বাজে গুনে পুণ্যবান্‌ ৷ 
দরজা হৃদ কর্‌ ঘর্মে ঘাকে চুপ সে বৈঠে বৃহ ৷ 
হরিকা। সাত, হোগা মূলাকাত কাঁহে ডরু করহ ॥ 
ঘাবড়াও মত, আনে জানে নাহি হোগা বার । 
অন হ্যায় আচ্ছা। নাও ইন্‌মে হোগা পাৰ ॥ 
খণ্ড নাহি গোজ এইৰ আল্মান মে রোম্নাই। 
নীচে সে ছয় চক্র তেদ্‌ করুক দেখো তাই ॥ 


ভা, ১৩১৪ ] আলোচন! । ১২৯ 


কুটস্থমে পাহাড় জঙ্গল যেঘকা বর্ণ কেইযা ৷ 
ফের বাতি বুদৃকে হোয় অন্ধকার যেইসা ॥ 
প্রাণায্নায় তপসে যোগী বহ রোজ জিত। বহে । 
সাধকো সমঙ্গাইরা গুকু সাচ্‌ বাত কহে ॥ 

দিন রাত একুশ হাজার ছশে। আপ সে চলে । 
উদ্দো ধীরে উও কম্‌ করে হপ্‌কা কৌশলে ॥ 
ওহি পরমায়ু হোয় উদমেই বাচে| মরহ । 

বেশি না| নিকাল্‌ যায় খুব হোলিঘার রহ ॥ 
হিসাবক| দিন নাহি রহে জল্দি চলৃকে গান । 
আব তুম্‌ নাহি বুঝ আথেরমে না পত্তান!। 
মিছা কাম গন্ধ রসমে ভিত্বাকো। থাটাও। 

সহজ কাম নীচে সে কেও উপর না উঠাও ॥ 
দিস্বে। ধরুকে শরীর হায় এত ধরম হ্যায়। 
ওহি দেখে! গোড়া ছোড় কে বহা নাহি যায় ॥ 
ওহি চিজ, আপনা আব কোই আপ ন! নাই । 
উসিকা পর্‌ দিল্‌ রাখো খবরদার ভাই ॥ 
গুরুমান্ঞ| ইম্বকত, হাষ্সে শকত, কাম। 
তাগ্ত, নাহি কিন্তারে হোয় তপ, প্রাণায়াম ॥ 
সব সম্ভানক! সমান যেইসা যাতাকী যায়া। 
সব জীবকা উপর তেইসা ঈশ্বরকী দয়া ॥ 
জগত.যে দেখে৷ ইস্কা প্রতাক্ষ প্রমাণ ৷ 

তেজ,» বৃষ্টি, বায় মিলে সবকোইকৌ। সমান ॥ 
তব, যো আদমি ছুঃখ পায় আপনা করম দোষে। 
পরকো দুঃখ দেকে আপ নি দুঃখ ভোগে শেষে | 
অর্জুনকে সম্দজকে বাত বোলে তগবান্‌। 
করম্সে রিপু নাশ তুম্‌ ভাগাবান্‌ ॥ 

শত্রধ্বংসে পাপ নাহি সাচ, বাত, জানা। 
মহাপাপ বিনা দেগমে মিত্রকো দুঃখ দেনা ॥ 
কাহে ডক শত্রবধনে অমর হোঁকে ্হ। 

ধরমকে| নাহি ছোড় বুঝ কে কাম করহ ॥ 


১৫০ আলোচন।। [ একাদশ বর্ষ পঞ্চম সংখ্যা 





ধবুকে রহ ধবুমূকে! ক'বি না ছোড়হ। 
হু সয়ারিসে ধর্কে রহ উদ্কো না ছোড়হ ॥ 


পুরুআহ্ছা পালন কঠিন জড় দেহ দুর্বল ক্ষীণ 

ফুরাল গণা যে ক'দিন, দীননাথ কি করি এখন ৷ 
সাধনা যে বিষম লেঠা, এ শরীরে যায় না পাটা 
বসে কাটাই এ দিন ক’ট।, তা'তে কি পাবনা বেতন ₹ 
অতি সহজ সুকৌশলে, গুরু মহামন্ত্র দিলে, 

প্রাণ কণ্ম করব বলে, কেমন করে করি পালন। 
বাঞ্চাকল্পতক্ষ তুশি, চিনিতে পারি না আনি) 
ভক্তাধীন অন্তর্গ।মি বাসন! কর পুরণ ॥ 


শুরু পঞ্চানন আছেন উপস্থিত, 
অকারণ মন কেন হও ভীত? 
প্রকৃতির বশে এই হিতাহিত 
সব্ধদ। হতেছে প্রভুর আজ্ঞায়। 


বসে থাক গৃহদ্বার রুদ্ধ করে? 
কার সাধ্য পুরে প্রবেশিতে পারে? 
ভয়ে শক সব পলাইবে দুরে 
ভয় কিরে যার পিতা মৃত্যুঞ্জয় ॥ 


বাহিরে যেমন শোষণ বর্ষণ, 
ভিতরে তেমন গমনাগমন, 

তবে কেন ভাব ভেদাভেদ যন-__ 
হরি পরাৎপর করুণ অপার ৷ 


জগতে ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ, 

তেজ বৃষ্টি বায সর্দত্র সমান, 
কি দরিদ্র, ধনী, ক্ষীণ, বলবান্‌, 
স্বাকার্‌ সমভাবে অধিকার ॥ 


ভাঁড়, ১৩১৪ ] 


১১ 


দিব্য ধাষ কাশী অখঞ্মণ্ডল, 
গুরুদত্ত নিধি ভক্তের স্থল, 

বটি বাতে পৃথী গেলে রসাতল, 
উলিবে ' না যোগী যানদ অটল । 


বাহ বস্তু সহ বাহ দেহ নাশ 
হলেও হবে না আত্মার বিনাশ, 
তবে কেন চিন্তা কিসেরি বা রাস 
সর্বনাশ মৃত্যু, পরয মঙ্গল ॥ 


অপঘাতে কিংবা! রোগে মৃত্যু ঘটে, 
নাই কালাকাল কাণী তীর্থ বটে । 
লাই স্থানাস্থান, শিব বাক্য বটে; 
মহামন্ত্ৰ তারকত্রহ্ম প্রাণায়াম। 


অজগর অক্ষয় দৈহ কাশী মাঝে, 
সিদ্ধ সাধকের! সর্বদা বিরাজে, 
জ্ঞানিগণ, হন সর্বজ্ঞ প্বতেজে, 
সর্ক্জয়ী ইহ-পর পরিণাম ॥ 


শ্রীমতী কামিনী সুন্দরী দেবী । 


জেস্প-ভিহিভভ্রভে ল্রম্মলী ॥ 


(৯) 
রইস সন্মিলন। 


এই দেব-কযারী জান্প-নবপতির লেফটেনান্ট জেনাবৃল্‌ নিযুক্ত এবং 


অনক নগ 





ণের জন্য সৈয়দন পরিচালনের ভার প্রাপ্ত হইলেন । 

জেনী কাগ্ডানদিগকে লয়ার নদীতীরে ব্লইস নামক স্থানে একদিত 
হইতে আদেশ করিয়া স্বশ্নং রাজার নিকট সিননে বিদায় গ্রহণ করতঃ 
টাওয়াস (7০৭7৯ ) অভিযুখে গমন করিলেন । 

পথিমধ্যে যুবরাজ ])॥০৭’ Alne০nএর মাতা ও স্ত্রীর সহিত তার 
সাক্ষাৎ হয়। যুবরাজ-পত্রীকে দেনী বলেন, “ভয় নাই, আমি অবিলঘ্বেই 
আপনার স্বামীকে সুস্থদেহে ক্ষির্নাইয়! দিব।” 

কিন্তু জেনীর নিজ নিরাপদ সম্বন্ধে এত চত! ছিল না, কারণ এই 
সময়ে-২২শে এপ্রিলের পুর্বে তিনি প্রকাশ্যে বলেন বে. "যদিও তিনি 
অলিন্দ রক্ষা ও ইংরেজগণকে বিতাড়িত করিবেন, তত্রাচ নগরের সম্মুখে 
এক সংঘর্ষে তীরাঘাতে তিনি আহত হইবেন, কিন্তু আঘাত মারাত্মক 
হইবে লা। ইহাতে যে তিনি কিছুমাত্র ভীত হন, তাহা নহে বরং অধিকতর 
উল্লাসে ও উৎসাহে অগ্রবর্তী হইতে থাকেন।” 

জেনীর জন্য সাদা রেশমের একটী পতাকা প্রস্তুত হইল। উহার এক 
পার্শ্বে 1০81-৫6-75 সুশোভিত এবং অপর পার্শ্বে মেঘাত্যস্তরে উপবিষ্ট 
তাহার প্রভুর চিত্র অঙ্কিত। প্রভুর সম্মুখে দুইজন দেব-দূত হাঁটু গাড়িয়া 
বলিয়া আছে। এই পতাকার উপত্র লিখিত হইল,_"Jhesus Maria.” 

২৫শে এপ্রিল তারিখে জেনী ব্লইস্‌ নগরীতে উপনীতা হন। দেশের 
সর্বস্থানে তাহার যশঃসৌরভ ইতিপূর্কেই বিকীর্ণ হওয়ায়, পার্শবর্তা গ্রাম 
সমূহের সমস্ত জোক তাহাকে দেখিবার জন্ত তথায় সমাগত. হয়। 

প্রাসাদ এবং নগর গাড়ীঘোড়াতে, অশ্বারোহী সৈন্য এবং অরলিন্দের 
অন্ত দ্রব্যসপ্তারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ইংরেজ কর্তৃক লাছিত পুরোহিত 


ভাত, ১৩১৪] আলোচনা । ১৬৩ 





ও সন্যাসী সম্প্রদায়ও তথায় একত্রিত হইয়া গ্রামবাসীগণের সহিত দেব- 
কুষারীকে দর্শন করিবার জন্য আগ্রহাখিত হন। রিম্সের আর্চ্‌_বিশপ 
মার্শেল তি B০॥55৭! এবং 1,4 117৩ প্রযুধ প্রসিদ্ধ বাক্তিগণ এবং বহুতর 
সেনাপতি একই উদ্দেশ্যে এই জনতার অগপুষ্টি করেন। 

লাহায়ার বাল্যকাল হইতে লমর-ব্যবসায়ী, ভষ্ট-চরিত্র এবং নুঠনকারী 
বলিয়া পরিচিত। তাহান্স কটুক্তিতে জেনী নিরতিশয় দুঃখিত! হন। 
যুদ্ধে প্র্ত্ত হইবার সময় লাহায়ার বলেন,-_"লাহাগ্নায় ঘদি পরমেশ্বর এবং 
পরমেশ্বর যদি লাহায়ার হইতেন, তবে লাহায়ারর্ূপী পরমেশ্বর তাহার 
জন্য যাহা করিতেন, এক্ষেত্রে পরমেশ্বর যেন লাহায়ারের জন্য তাহাই 
করেন ;-ইহাই পরমেশ্বরের নিকট আমার বিনীত প্রান” 

প্রভু জেনীর দ্বারা লাহায়ারকে বদন যে, নূতন মাগুম হইল ভগবানকে 
সেবা কর। এই ঘটনার পর হইতে লাহায়াব্র ক্মাত্রীর একজন বিশ্বপ্ত 
অন্থচর রূপে পরিগণিত হন এবং নিজের সমস্ত কুঅভাস পরিত্যাগ কবেন। 
পুর্ব কদাচারের প্রাক্শ্চিত স্বরূপ তরবারি স্পর্শ করিয়া তাহাকে শপথ 
করিতে আদেশ করা হইলে, লাহায়ার বিনীতভাবে তাহ| পালন করেন। 

তৎপর সেই বিপুল জনতার মধ্যে সেই স্ব প্রভাব বিচ্ছ,পিত হইল ? 
সর্বত্র সকলেই প্রভুর করুণার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিন »_কেহ প্রার্থনা 
করিতে আস্ত করিল, কেহ স্থোত্র পাঠ করিতে লাগিল, কেহব। জ্রুশোপরি 
বিশুর চিত্রান্ধিত জেনীর পতাকা হস্তে মিচিলে গোগদান করিল। 

দৈবাদেশে চালিত কুমারীর মনে উদর হইল যে, নগর হইতে সমস্ত 
ুর্টানারীদিগকে বিদুরিত করিতে হইবে ;_ তাহাদের কেহই খেন স্বগ- 
সম্রাটের সৈন্তদলকে কলুধিত করিতে না পারে । এতদনুদারে জেনী 
তাহাদিগকে স্ব স্ব গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। 

অতঃপর আর্চবিশপ পবিত্রধর্ম-মন্দিরে জেনীর শ্বেত পতাকাকে আশী- 
কাঁ করিলেন ;--দিন দিন সকলের বিশ্বাস বাড়িতে লাগিল। 

২২শে দার্চ তারিখের লিখিত আদেশ-পিপি জেনী ব্রইস হইতে ইংলের 
নরপতির নিকট প্রেরণ করেন । কারণ তিনি শাস্তির পক্ষপাতিদী ছিলেন, 
ক্রুমির পানে কিছুগ্াত্র আগ্রহ ছিল না। তজ্জন্ত তিনি ইংরেজদিগকে তাহার 
প্রভুন্ ইচ্ছা জ্ঞাপন কল্পান। 

জেনী ইংরেজদিগকে দিবিয়া গাঠান যে, ফ্রান্সের যে সকল বৃহৎ নগর 





১৫৪ আলোচনা। [ ১১শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 











কুমারীর হন্ডে অর্পণ করিতে হইবে। যরি তাহার! দেশ ( ফ্রান্স ) ত্যাগ 
করিয়৷ প্রস্থান করে এবং যাহা লইয়াছে তাহার উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ করে, 
তাহাহইলে তিনি তাহাদের সহিত সন্ধি-ত্রে আবদ্ধ হইতে প্রস্তুত আছেন। 
ইহাতে যদি অসম্মত হও, ভবে জানিও,__"আমিই এখন সর্বময় কর্তা, 
আমি তোমাদিগকে যে প্রকারেই হোক্‌ ভ্রান্স হ'তে বিতাড়িত কা'বুব।' যে 
আমার কথায় কর্ণপাত না ক'বৃবে, আমি তাকেই হত্যা ক’বুব কিন্তু বার! 
বন্য! স্বীকার করবে তাদের প্রতি কূপ! প্রদর্শন ক’বৃতে কু্ঠিত হ'ব লা। 
পরমেশ্বরের নিকট হইতে কুমারী ক্ডৃক আনীত এই সংবাদ তোমরা 
যদি বিশ্বাস না কর, তবে আমরা তোমাদের যেখানে দেখা পাব, 
সেইখানেই তোমাদের রক্তপান ক'র্ব এবং এখনি প্রলয়কাণ্ড উপস্থিত 
হবে যে, সহস্র বৎসরের মধ্যে তদপ কেহ ফান্সে অবলোকন করে 
নাই।” 

জেনী রিজেন্ট বেডফোডফিও অনুরোধ করেন। তিনি যাহাতে তাহার 
সন্তদলের সহিত মিলিত হইয়। একত্রে স্ব্টরাজা উদ্ধীরের নিমিত্ত যুদ্ধ করেন 
এবং কোন প্রকারে কার্ধাপঙ্ড না হয়, তঙ্জন্ঠ তাহাকে বিশেষভাবে অনু- 
রোধ করা হয়। 

» . ক . . . 

পূর্বোক্ত পত্রখানি প্রেরণ করতঃ কুমারী, অনুলিন্ন নগর রক্ষার উপায় 
অবলম্বন করিতে প্রবৃত্তা হইলেন। রসদ সামগ্রী যথেষ্ট সংগৃহীত হইয়াছে 
এবং ৩৪ সহস্র সৈন্য শপথপূর্ববক তরবারি হস্তে রীতিমত সুসজ্জিত হুইয়া 
আছে। 

এব্রকারে কুমারী জেনী ২৮শে এপ্রিল তারিখে ব্লইস হইতে 5০1০879 
নদীর তীর দিয়া অভিযানে বহির্গত হইলেন। সঙ্গে চারিশত গো-মহিষ, 
তিন সহত্র যোদ্ধ পুরুষ এবং রসদপূর্ণ ৬*থানি শকট। এতৎ পশ্চাতে 
আর্চ বিশপ ও পুরোহিত প্রচুর যুদ্ধোপকরণসহ অগ্রসর হুইতেছিলেন। 

শ্রাতঃফালে তাহার! ধশ্থোপদেশ শ্রবণ করত; অগ্রসর হইতে আরম্ভ 
করিয়। স্যার সময় যথায় ধর্ধসগুলীর সান্ধা-সংগীত গীত হয় তথায় এক 
বেদীর ঢতুংপার্খে শিবির সন্গিবেশ করিলেন। সৈন্তদিগের পুরোভাগে, 
বর্ণ ঘোটকে আরোহন করতঃ শ্বেতবর্থে বিভুষিতা হইয়! জেনী অগ্রসর 
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হইতেছিলেন। তদীয় মন্তকোপরি ৭1,১৯৯ 1075. লিখিত 14০0 
অঙ্কিত পতাকা বায়ু প্রবাহে পত, পত, শব্দে সগণলিত হইতেছিল। 

এইরূপে মনোরম বসস্তকালে পতাকার পত্‌ পত. কম্পনের নায়, বিজয়- 
লন্্মী লাভের আশায় হৃদয়ের বিচঞ্চল আন্দোলন লইয়া, জেনী ফরাসী 
সৈন্য মগ্ুলীকে অরুলিগ্গ -উদ্ধার কার্ষ্য পরিচালিত করেন। তিনি যে 
- দৈব কর্তৃক আদিষ্ট” প্রভুর ইচ্ছ। অবঠই শ্রতিপালনীয় ৷ 


(১০) 
অবরুদ্ধ নগরী--অর লিন্স। 


অনুলিঙ্গ, নগরী ছয়মাস হইতে অবরুদ্ধ এবং দাতিশয় দুন্দশাপর 
ফান্মের সর্ধ্বোস্তম সাহসী যোদ্ধা! অব্লিন্সবাসী ডুনোইস ব্যাসটাড 
{ Dunoics Bastard ) নগরের উদ্ধার পক্ষে হতাশ্বাস হইয়া পাড়য়াছেন। 
হারিংস্‌ যুদ্ধে ফরাসী-সৈন্ত ইংরেজ কর্তৃক পরাজিত হইলে এবং ০০৪৮--1৮- 
৫ণযm৷০nL অপর প্রকার আয়োপ্রনের নিমিত্ত প্রস্থান কৰিলে, অর্লিন্ন 
অধিবালীগণ সুবিধাজনক সর্ভে আত্মসমর্পণের অবসরের প্রতীক্ষা করিতে- 
ছিল। 

ইংরেজদিগের লড সেলিস্ব্রৌ এক বালক কর্তৃক নিক্ষিপ্ত গোলার 
আঘাতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন; £2০০৮৫-511 পরাভূত এবং গোল। 
বিভাগের সুদক্ষ মাষ্টার জেহান হস্তে বহুতর স্ান্ত ইংরেজ নিহত হইলেও 
যুদ্ধে ছয়লাত্ের আশ! জুদুরপরাহত। 

সার্ধ একশতান্ধী হইতে ইংরেঞ্জগণ নিরবচ্ছিন্নতাব বিজয়লক্মী করতগগত 
করিয়া আপিতেছেন। 

সেলিস্বেহীর স্থান সাফোক্‌ (9971) অধিকার করেন এবং গ্নেদি- 
তাসও (লর্ড 5০৮৪) তেজস্বীতার ন্যুন ছিলেন না1। কিন্তু সর্দাপেক্ষা 
সাহসী ছিলেন-_আলবট,_-ইংরেজ 4০৫৪, তিনিই অবরোধ সময়ে 
অগ্রবর্তী হন। 

ও অবরুদ্ধ লগরে চতুদ্দিকে ইংরেজগণ বড় বড় দুর্গ এবং খানা, 
প্রাচীর, খাত ইত্যালি প্রন্তত করে। তাহার! সেতু আক্রমন করতঃ 
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নগরের উপর গোলা বর্ণ করিতে এবং তৎণক্ষীয় খননকারীরা প্রাচীর 
নিয়ে গর্ভ করিতে আস্ত করে। 

নদীতীরবর্তাঁ সমস্ত স্থান ইংরেজরা অধীকার করে, কাজেই অব্জিন্সের 
পরিত্রাণ অসম্ভব বলিয়া অনুমিত হয়। এখন সময় জেনীর আগমন- 
বার্তা অকস্মাৎ তাহাদের কর্ণগোচ্র হয়। তাহা ফরাসিদিগের নিকট 
নৈরাশ্যের বনান্ধকারের মধ্যে আশার বিছ্বাতালোক স্বরূপ প্রতিভাত হইল । 

১৫ই মার্চ তারিখে যে জনবর প্রচারিত হয় যে, তাহাদের উপর 
ভগবানের করুণা বর্দিত হইয়াছে, তাহাতেই সৈনিকগণের শক্তি বন্ধিত 
হয়। 

ডুনে ইস বলিয়াছেন যে, জেমীন্র আগমন বার্ড। পৌঁহছিবার পর্বে পাঁচ 
শত ফরাসী সৈন্য মাত্র ছুইশত ইংরেজ সৈগ্ে্ও তুল্য প্রতিদ্বন্থী হইতে 
পারিত না; চতুসহত ইংরেজ সৈন্য কর্তৃক নগর অবরুদ্ধ হয়। দুর্গে শত 
শত ফরাসী সৈনিক, তিন হাজার সশস্ত্র নগরবাসী এবং পরে আগত আর 
এক সহস্ব অধিবাসী ছিল। 

নগর-গ্রাচীরাভাত্তরে ত্রিশ হাজার প্রাণী ছিল, তাহার! সকলেই বুভূক্ষ 
পীড়িত এবং শোচনীয় দশাপর। নগরে খনি এবং প্রচুর ধনরত্র আছে 
এবং অধিবাসীরুন্দ বার্গান্ডিয়ান্দের করে আত্মসমর্পন করিয়া ইংরেজদের 
হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবে, এইকপ জনরব প্রচারিত হওয়ায় 
মগরের অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হয়। 

কিন্তু ইংরেজগণ উপহ!সের সহিত এই জনরব উড়াইয়া দেয়। দেড় 
সহঅ বার্গান্ডিয়ান্‌ শিবিত্র হইতে যাত্রা করে কিন্তু ফলে কিছুই হয় 
লা, অবরোধ উন্মোচিত হইল না। নিণিদ্ধিন থওযুদ্ধে নগর সঙ্্রালিত, 
বারুদের ধূমে নগর আছন্ন এবং পপণিমধে নৱনারী প্রতিনিয়তই গোলা- 
ঘাতে নিহত হইতে লাগিল । 

এইসময় নগরবাসীগণ কর্তৃক মনোনীত বারজন প্রতিনিধি ( pr০- 
০urers ) ছার। নগর শাসিত হইত প্রত্যেক বিষয়ের কর্তৃত্ব তারই 
ইহাদের প্রতি নাস্ত ধাকিত। এই প্রতিনিধি এবং অধিবাসী সকলেরই 
বিশ্বাস হইয়াছিল যে, তাহাদের মৃত্যু সপ্পিকটবর্তী। এমন সময় জ্ছেনীর 
আগমন সংবাদে তাহাদের নিভেজ হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল । 

ঝিল মাপের শেবে আনন্দদনক সংবাদ পাওয়া পেল মে, দেনী 
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বলইস্‌ হইতে যাত্রা করিয়াছেন সখগ্র নগরী এই সংবাদে আনন্দোৎকুর 
হইয়া উঠে, কারণ তাহাদের বিশ্বাস--সেই প্রভু--র্গের অধিপতি, তাহা- 
দের প্রার্থনায় কর্ণপাত করিয়াছেন এবং তাহাদের উদ্দাব্রের নিমিত্তই 
তাহাকে প্রেরণ করিতেছেন । তাহাদের এইরূপ বিশ্বাস একেবারেই 
ভিত্তিশৃন্ত ছিল না, কারণ ইতিযধোই কুমারী জেনী তিন সহস্র যোদ্ধা 
এবং অন্ন রসদ সামগ্রী লইয়া অবুলিন্দের পথে অগ্রবস্থিনী হইয়াছেন। 


(১১) 
(অর লিন্স_প্রবেশ। ) 


প্রার্থনা, স্তোত্ৰ এবং জয়োজাস করিতে করিতে পরিত্রাণার্প আগত 
সৈন্বন্দ অর্লিন্ন অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। জেনী তাহাদের অপি. 
নায়িক!; দ্বৈৱ-বিশ্বাসী এই ক্বযক বালিকাব্র প্রতোক আদেশই ঘটনা- 
চক্রের ভবিয্য-জ্ঞান বিজড়িত । 

কিন্তু সেনাপতিগণ যাহারা তাঁহার সহিত আগমন করিতেছিল এবং 
তাহার আদেশ পালন করিতেছিল, তাহাদের মনে অবঙ্ঞার ভাব সঞ্জাত 
হয়। তাহারা মনে করে যে, ঈশর-প্রেরিতই হোক্‌, আর যাই হোক 
জেনী রমণী তো? সুতরাং নিরুদ্দেশে অদূরদর্শীর ন্যায় তাহারা তাহার 
আদেশ অমান্য করিতে লাগিল। 

Beanceএর উত্তরদিকস্থিত সমতল ক্ষেত্র দিয়া সোজ| অবুলিন্ন অতি- 
রুখে অগ্রসর হইতে জেনী আদেশ করেন; কারণ তাহার আশা ছিল 
বে, ইংব্রেজগণ সেই পুরাতন প্রাসাদ যাহ! এক্ষণে কারাগৃহ স্বরূপ ব্যবহৃত 
হইতেছে, তথা হইতে তাহাদের প্রবেশের প্রতিবন্ধকতা করিতে পারিবে 
না। 

কিন্ত ভুনোইস, এবং অপরাপর সেনাপতিগণ অদুরদর্শাতার ফলে 
অগ্তপ্রকার স্থির করিলেন। এবং জেনীকে কিছু না বলিয়।, Towedles 
এর ছক্ষিণ--নদীর দক্ষিণ তীর দির বাহিনী পরিচালনা করিলেন। 

জেনী যখন বুঝিতে পারিলেন, তিনি প্রতারিত হইয়াছেন, তথন 
ক্রোধে তাহার গগপ্ত শরীর অলিয়া উঠিল। তিনি অতি তুদ্বভাবে 
বন্লিন্দের 24581 ডুনোইসৃকে তিরস্কার করিতে শাগিলেন। ডুনোইস্‌ 


১৫৮ আলোচনা । [ ১১শ বৰ্ণ, ৫ম সংখা। 


সাফাই গাহিলেন যে, আর একটু সতর্কতা অবলম্বন করিলে, তাহা! 
ভাল করিতে পারিতেন। 

জেনী- "ভগবানের নামে বল্ছি,আমাদেক্স প্রভুর উপদেশ তোমা- 
দের অপেক্ষ ছ্ছানগর্ড । আমাকে যেমন তোমরা প্রতারিত, করিবার 
কল্পন; করেছিপে, তেমনি নিঙ্গেরাই প্রবরিত হয়েছে ।” 

তৎ্পর্ন জেনী দেখিলেন যে, পৈন্ঠঘল নদীব্র অপর তীরে আসিয়া 
পৌহিয়াছে এবং তথা হইতে সোজা প্রবেশ করিতে পারে না। সুতরাং 
ভিনি বলিলেন, _'যাহাহোক আপাততঃ আমতা পশ্চিম Costillc—১St 
[৩41৮ Inc হহতে ইরেজগণকে বিতাড়িত কর্রি 

কিন্তু তাঁহার এ প্রন্টাবেও প্ররিভাক্ত হয়, ইংরেজরা আক্রমন আশঙ্কা 
তস্থান পত্রিত্যাগ কণিয্বাছিল। বিপক্ষের! ছ্গেনী বা তাহার দলকে আক্রমন 
করিবার কোনক্পপ চেষ্টা ন! করিয়াই নদীতীর অভিমুখে অগ্রসর হয়। 

এইগময় লয়ার (191) নদী জল পরিপূর্ণ এবং বাঘুও বিপরীত 
হুইয়া ছিল। বিশেষতঃ জেনী যখন তথায় উপস্থিত হন, তৎকালে তথায় 
এক্কথানিও নৌকা ছিল না। 

. . + . * 

এই অবস্থায় সৈন্তগণের নিরুতসাহ হইতে আরম্ভ হইলে এবং সেনা- 
পতিগণ জেনীর সহিত ছলনা করায় অনুতাপ করিতে আরস্ত করিলে, 
জেনী তাহাদের সহিত তাহাদিগকে বলেন,_-"ভয় করো না; বায়ুর গতি 
শীনই পরিবষ্টিত এবং নৌকা সন্বব্রই উপস্থিত হবে” আশ্চর্য্য! জেনী 
এই কথা বনিবামাত্র, নগর হইতে শুদাভিযুখে উজান বাহিয়া নৌকা 
আসিতে দেখা গেল। 

এসকল জলযানের সুদীর্ঘ মাস্তন নদীবক্ষে উড়িতে দেখিয়া 9০ 
7০72 হইতে ইংরেজগণ তত্প্রতি কামান দাগিতে আরম্ভ করিল) কিন্ত 
তাহাতে কোনই অনিষ্ট হয় ন! কিন্তা তাহারা জেনীকে আক্রমন ক্রি 
বারও কোন চেষ্টা করে না। কিন্তু সৈন্য ও মালপত্রেন্ন তুলনায় নৌকা- 
গুলির সংখ্যা নিতান্ত কম। নগরের আব্তকীয় দ্রব্যাদি পৌহুছিয়া 
দিয়া--পুনরায় 005এ উহাদের প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। 

জেনী বধন উহাদের সহিত আসিয়া প্রকাশ বরিলেন, যে তিনি 
নগরধ্বংস করিতে আসেন নাই পরস্ত রক্ষা করিতে আসিয়াছেন, তখন 


হাহ, ৩১৪] আলোচনা । ০ 


কারগ্থল ও প্রতিনিধিখণ তাঁহাকে সর্শিন্দে প্রবেশ করিতে ছরুরোধ 
করিজেন। 
অপর, কেনী হন্যে নিজের পতাকা ধরিয়। হুইশত ল্যান্দার্ন সৃহ 
একখানি জাহাজে আরোহণ কধুতঃ শীস্বই 04) বন্দরে অবতরণ করেন 
এৰাসেইদিনের জন্ত চেইপিতে আাশ্রর গ্রহণ করেন। 
সজনী আগত হইলে ভাহার! মনে করেন যে ভিড় কমিবে। তাই 
জেনী একটী খেত নখে চাপিয়া সেনাপঠিপথ সহ নগরাভিমুথে দগ্রদর 
হইলেন। 
তাহঃর] 9৮. 0০০/এ ইংরেক্জ বাটী সতিক্রম করার সময, আক্রমনের 
জ্রন্ত প্রস্তত ছিল, কিন্ত দেনীর পুপ প্রচারিত বানী অমুসারে দেখা পেন 
মে, ইংরেজগণ একটুও নড়িল না। এসতে তাহারা অস্বারোহূণে নগরের 
দিকে আসিতে ল)গিলেন। 
াহার। সর্লিন্দের বারগান্দি ফটকের নিকট উপনীত হইয়া দেকিলেদ 
ঘষে, সম্বন্ত গ্রাঝবাসী ঈশ্বর প্রেরিত দুতকে দেখিবার জন্ত একত্রিত হইযাছে। 
সশস্ত্র যোদ্ধা ও নাগরিক মশাল হন্ডে পথে সারি বাধিয়] দীড়াইয়াছে, 
কিন্তু কেহই বিপুল দল-ত্রোতের গতিরোধ করিতে পারিতেছে না। 
এ জন-স্রোত জেনীর উদ্দেশ্যেই ছুটিয়াছে; সকলেরই ইচ্ছা, তাহাকে অথবা 
তাহার অঙ্খকে স্পর্শ করিবে। 
জেনী মস্তক ব্যতীত সর্ধাঙ্গ ব্রত করিয়া প্সগ্রে অশ্ব চালাইতে 
লাগিলেন। জন-স্বোতের মধ্যে তিনি মন্তকের হেষমেট নামাইয়াছেন। 
সাহার চতুঃপার্শ্বে তদীয় পতাকা-বাহক এবং ভৃত্যবর্গ ; বাপার্থে ভুনোইস 
এবং তাহার পশ্চাতে তাহার ভ্রাতুগণ, প্রধান বিশপ, যার্শাল এবং 
ক্ষপরাপর সেলাপতিগপ চলিয্নাছে। কিন্তু বিপুল লক্ষের ফেহই তাহা- 
দিগের প্রতি কটাক্ষ করিতেছেঞ্জা, অকলেরই ক্রু জেনীর প্রতি পলক 
বিহীন হইয়া চাহিয়া আছে। পাহারা জেনীর বুঝ রেখিয়া--তাগ| দেব- 
দূতের মুখ যৃলিয়া হিল করিল। এবং সকলের হৃদক্নই ভয়তক্তিতে অতি- 
ভুত, হইয্বা পড়িল। 
জেনী সেই বিপুহ' কষনসলোক্ের শুতি. লক্ষ্য কিয়া বলিলেন,-- 
লাহে কুমার লি; রগরী, স্বযদিন্দ.্টনধার- করিতে আমায় প্রেরণ 





সক আলোচনা । [ ১১শ বর্ম, ওখ যৃংখ্যা। 


অশ্ব ধীরে বীরে চলিতেছে, এমন সময় জেনী দেখিলেন যে, স্তাহার 
পতাকার অগ্রভাগ এক মশানের অগ্নিতে ছলিয়া উঠিয়াছে। দর্শনে 
তিনি এমনি ক্ষিপ্রগতিতে অশ্ব ফিরাইয়া নিপুণতার সহিত অদ্থিবনর্বাপিত 
করেন যে, কোনও নাইটেরই সাধ্য নাই ঘে, তদ্রপ করিতে পায়েদ ৷ 
তৎপর সকলে অগ্রসর হুইতে লাগিল। [7০15 ০0055 শির্জার নিকট 
উপনীত হুইয়া, জনসঙ্ঘ তাহাদের এই আকস্মিক পরিত্রাণের অন্ত দগবানকে 
ধন্যবাদ দিতে লাগিল। জেনীকে দেখিয়া সকলেরই ধারণা! বদ্ধমূল হয় 
যে, তাহার যেন প্রকৃতই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছে। 

ভুলোইিস্‌ ও প্রতিনিধিগণ জেনীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। 
জেনী Rue [2৮০০৪এর জিনবৌচারের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া গৃহস্বামীর 
কন্তার শয্যার অংশতাগিনী হইলেন । 

সমন্ত রান্মি নগরে আনন্দোত্সব ও প্রশংসা কীর্ভন হইল। নগর যে 
অবরুদ্ধ আছে, তাহ! সে রাত্রিতে উচ্চ হইতে নীচ শ্রেণী পর্য্যস্তের কোন 
একটি লোকের মনেও স্থান পায় নাই ;- সকলে এমনি আলণ মাতোয়ারা 
এবং পরমেশ্বর যাহাকে নগর উদ্ধার করিতে প্রেরণ করিয়াছেন, সেই 
কুমামীর উপর জনসাধারণের এতই প্রগাঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। 





(ক্রমশঃ ৷) 
শ্রতজসুন্দর সার্যাল। 


কে আমি? 


কে আমি, কোথায় ঘাব, কি জন্য এসেছি। 
কত দিন স্বব ভবে সদাই ভাবিছি ॥ 

ওঁ চিন্তা মনে মলে সদাই আমার। 

কি কাৰ্য্য করিতে হবে কোথা শীষ তায় ॥ 
করি সব কিন্তু য-ন ভাবনা বিষম । 

কত দিনে হবে দম চিন্তায় চরম ॥ 

কি বেন কারাতে গেছে সদা নে ছা? 
উৎকটিত খ্‌কি তাই সক সময় ॥ 


তান) ১৩১৪] 


আলোচনা । ০০৪১ 





পশিয়! বিন বনে খু'জিয়! দেখেছি। 
অদ্যাবধি কিন্তু তার দেখা ন! পেয়েছি ॥ 
গিরিগুহা উপবন দুর্গম কান্তার। 

নদদীতীর জলাভূমি মরুভু মাযার ৷ 
খুজিয়া দেখেছি কিন্তু দেখা পাই নাই৷ 
কবে যে হুইবে দেখা সদা ভাবি তাই॥ 

হে প্রভু করুণাময় দয়ার আপার । 

খুচাও আমার মোহ প্রভু সারাৎসার ৪ 
কেবা আমি, কেবা মোর, কি জন্য ভাবনা । 
যুদ্বিলে ছু আঁখি কেহ সঙ্গেতে যাবে না ॥ 
তবে কেন আমি সদা ভেবে তেবে মরি 
দারুণ মায়াতে সদা আপনা পাশরি ॥ 
বলিতে পার কি কেহ মোরে দয়া করি । 
কেবা আমি, কিবা কাৰ্য্য, কেন ভেবে যরি ॥ 
বন্দি কেহ বন্ধু যোর থাকহ ভাৱতে । 
বাধিত করহ মোরে উত্তর দানেতে ॥ 

হে প্রস্থ করুণা-সিদ্ধু বিভু নিরঞ্জন। 

কেবা আমি বলে দাও এই আকিঞচন ॥ 


নাটক ও নভেল পাঠের উদ্দেশ্য। 


পুস্তক সাধারণতঃ ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত । একশ্রেণীর পুন্ভক ঘখার্থ ঘটনা- 
শদ্লিত ধথাঁ_ইতিহাপ, বিজ্ঞান, গণিত, আর এক শ্রেণীর পুস্তক যথার্থ 


ঘটনার ছারা 


অবলন্ধনে লিখিত, যথা নাটক, নভেল ইত্যাদি। উভয় 


প্রকার পুপ্তকেই নীতিক! থাকে, কাজেই উহার! সুফলপ্রদ। 

: প্রকতিভেকে ক্ঁচিতেদ জন্মে । এই কচির তারতমযাহুসারে "বকের 
'উদাযক সাদ্যনিকতায় বিডির হইয়া পড়িতেছে। কেহ কেহ বলেন, 
Fig, অর্থাৎ হাহ! কেবল 'কমনা'় নন! খেলায় পূর্ব, তাহা পাঠ করিলে 





আলোচনা। [ ১৯শ বর্ণ, হয সংখা 


কোনও ধথার্থ জ্ঞানের উদ্টেক হয় না কিন্তু এ কথা যখার্ব কিনা বিবেচুনা 
করিয়া দেখা যাউক। 

যে, যে শ্রেণীভুক্ত সে. সেই শ্রেণীর আদর্শ বুজিয়া তাহার স্যার শিক্ষিত 
হইতে যত করিষা থাকেনি জানব যখন শিক্ষ'র উচ্চন্তরে আরোহণ করো, 
তখন তাহার দুটাঞ্ড একট উচু নিনিষের প্রতি নিয্নোজিত হয়, লে 
সেই সময় বন্থমোর মধো দে 116] তাঁহার অন্রসবপ করিতে চেষ্টা করিয়া 
খাকে, প্রথমে নাটক নস্তেলের বিষষ চিন্তা করিয়া দেখ, উহার মধ্য 
হইতে যদি এমন কোনণ শুষ্চ আবিগ্ধার করিতে পাব যে, যাহা আদর্শকে 
ধৱা কিংবা চিনাব উপধোদী, তাহ! হইলে উহ! 21০0০ অর্থাৎ অলীক 
ঘটনা পূর্ণ হইলেও উষ্টঞারী। 

নাটক ও নভেল একটা বাস্তব ঘটন! অথবা উহার ছায়ার উপর 
সংস্থাপিত ; যাহারা উহার জন্মদাতা, তাহার! উহাত্তে একটা চরিয় এাকিয়া 
সহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য, সংযষ, প্রণয় প্রন্থৃতি রং ফঙ্গাইয়। _চিত্রটা উচ্জল করিয়া 
নয়নের সন্মুখে ধরেন। আমরা উহা দ্বারা কি শিক্ষা পাই? যে চবিত্র 
পর্ণ_অর্থাৎ যাহার উপর সমস্ত রংগুলি প্রকাশযান একস্থানেও একটু 
খুঁত নাই, আমরা সেই চরিত্র হৃদয়ে স্থাপন করিয়| তাহার বিষয় চিন্তা 
করিযা থাকি , আমা.দর চরিত্র যদি উহার তুলনায় কোনও অংশে মিষ্ট হয়, 
তাহ! হইলে উহার সঙ্গে তুলন! করিয়া আমাদের চ'রত্রগত ভ্রম কিংবা 
দোষ সংশোধন করিতে পাবি,--আব যে চরিত্রচী অপূর্ণ, এ সংসার রঙ্গ- 
মপে তাহার আভিনয় করা কিরূপ শঙ্খাজনক, পদে পরে কত বিশ্র, 
তাহা প্রত্যক্ষ করিব নিক্ষেরা সতর্কিত হই। নাটক ও নভেল আরও 
একটী উচ্চ শিক্ষা দেয়। মানব যধন জটিল সমস্যা-জালে বেষ্টিত হয়, 
তখন প্রায়ই কর্ব্যাকর্ভব্য স্থিত্ী্কত করিতে পারে মা, নাটক নভেল 
রচয়িত| ওঁরপন্থলে চগ্গিএটা অঙ্কিত করিয়া, তাহার কর্গফল এসন সুপষ্ট 
ভাবে বুঝাইয়া দেন যে, তাহাহারাও আমরা আমাদের কর্তব্যাকর্বা 
স্থির করিতে গাবি। Hl 

পাশ্চাত্য লেখকগণ দাঁধারণতঃ পুস্তকে হহিগতের বিষ লইয়াই 
নাড়াচাড়া করেন, মানবের বহিজপৎ ভি আর কটা জগৎ বাড়ে 
উহাকে অস্তজগং বলে। পুর্বকালে দ্বালস চতুইয়ের নিরবে খ্যহার। শিক্গি্ 
হতেন, তাদায়) অন্ত গতের। {রব বিশেষকূপ চিত্ত করিতেন (কই 
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তাঁহাদের আদর্শ ছিলেন, আর শিক্ষণ উদেশ্য থাকিত চরিত্রগঠন। কিন্তু 
আজকাল সে সব নিয়ম অস্তহিত হওয়ায়, আমর! যানপিক বৃত্তির প্রায়ই 
ক্ষরণ করিতে পারি না। একেত নদৃগুরুর অভাব, তাহার পর পাঠ্যপুস্তক 
নির্বাচনের নানারূপ বিশৃঙ্খলা, এসব দৃষ্টি করিয়! নীতিবাদির! বড়ই মর্দ্মাহত 
হইতেছেন। এই সব শোচনীয় অবস্থার জন্য আমরা লোকচরিত্রে নানারূপ 
দোষ দেখিতে- পাই,. প্রপয্ে পাশবিকতা, ভালবাসায় স্বার্থপরতা, দানে 
সকাষতা। প্রভৃতি মনুষ্যত্ব বিকাশের বিরোধী লক্ষণ যেন মন্থষোর চরিত্র 
আবরিয়া ভীতিতাৰ প্রদান করিতেছে ও নখের মাত্রা যেন দিন দিনই 
কমাইয়া দিতেছে 

এ ঘোর ছন্দিনে আমাদের কিয্পভাবে শিক্ষালাড শ্রেয়? গণিত, 
ইতিহাস, দর্শন, কাব্য, ঘাহার কথাই বল, আমরা যে পুস্তক পাঠ করিয়া 
আমাদের জীবনের উদ্দেগ্ত ও পরিণাখ ফল ন| বুঝিব, সে পুস্তক থশাট 
হইলেও আমাদের পক্ষে ততদূর উপযোগী নহে। আর যে পুস্তক চালক- 
রূপে আমাদের জীবনের পথ দেখাইয়া দিবে, অর্থাৎ কোনধানে কাটাটী 
আছে, কোনস্থান জঙ্গলপূর্ণ, ক্ষোনস্থলে নালা ডোবা বহিয়াছে, এসব যাহা 
ধারা আমরা জামিয়া সতর্কভাবে পদক্ষেপ করিতে পারিব, সেই পৃপ্তক 
Fiction হইলেও, আমরা সার বিশিষ্ট বলিয়া ব্যাধ্যা করিব। 

আমরা শিক্ষার দোবেই হউক, বা অন্ত কোনও কারণেই হউক, যখন 
আদর্শ চরিত্র খুঁজিয়া পাই না, তখন যদি কেহ ভাব হইতে একটা 
উজ্জল চিত্র আকিমা। তাহা সুন্দর উপাদানে গঠিত করেন, তাহা হইলে 
সে চরিত্র কেন আদরণীয় হইবে না? আমর! উহাকেই আদর্শ ধরিয়া, 
আমরাও আমাদের চরিত্র তদহুলারে গঠিত করিতে গারিব। কাজেই 
আমাদের জীবনের কর্তধটাকর্তব্য নিরূপণ ও সন্াত্ব বিকাশের পক্ষে 
আজকাল নাটক, নভেল অধ্যয়ন উপযোগী, কিন্তু উহ! পাঠের সঙ্গে 
সঙ্গে ব্চারশক্নিরও সার্জন সিক্ত দরকার। 

শ্রীপুরেন্গ নাথ রায়চৌধুরী । 


“শৈশব ৷” 


> 
কোথা ওগো। শৈশব সুন্দর 
জীবনের সঙ্গী পুরাতন ? 
কোথা তুমি সুখের নিব্র 
পুবামন্ নন্দন-কানন ! 
২ 
নিদ্রা হ'তে জাগিলাম ভোরে 
মহ! স্নেহে তুলে নিলে বুকে ? 
কত খত কতই আদরে 
চারিদিক দিলে মোক ঢেকে । 
৩ 
শুধু এক ক্ষুদ্র হাঁসি নিয়ে 
শেহ ভর! শতেক চুম্বনে; . 
গণ্ডস্থল দিতে গো ভরিয়ে 
চাপি মোরে দু আলিঙ্গনে । 
৪ 
অভিমান ভাঙ্গিবার তরে 
ধরি দিতে স্বরগের চাদ ? 
হাসি৷ মোর পান করিবারে 
পাতিছে গো কতরূপ ফাদ! 
৫ 
অক্ঞানতী-অঞ্চলেতে ঢাকি 
সযতনে রাখিতে গো! মোরে? 
সংসারের কুটিলতা। ফাঁকি 
ব্যর্থ্য হ'ছে ফিরে যেত ঘরে! 
৬ 
নুমধুর নন্দন-কাননে 
মহানন্ছে করিতা খেল! 
সুরতিত-িদ্-সমীরণে 
জুলিত গে গন পুপদাল।। 
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ন 
তোমার ও কোমল-প্রাগণে 
নেচে নিচে করিতাম গান; 
সির্মল সুথের প্লাবনে 
ভরে যেত মোর মন প্রাণ । 
৮ 
কোথা আঙঞ্ শৈশব সুন্দর ? 
কোথা তব নিকুঞ্র-কৃুটীর ? 
কোথা হায় স্বখের নিঝ বর. 
সুকায়েছ জোছন| নিবিড়? 


যেই তু যৌবনের তোড়ে 
মোরে হায় করিলে অর্পণ ; 
সংসারের কুটীলত! তোরে 
মোরে ওগো করিলে বন্ধন । 
১০ 
ধহিতেছে মাথার উপত্রে 
কত ঝঞ্জা, কত শত ঝাড় 
শত শত করকা প্রহারে 
হইয়াছি আহত কাতর। 
১১ 
কতু স্বতির বিছ্বাতালোকে 
হেরি তব ফুল-যুখখানি ! 
ইচ্ছা হয় ছুটে ঘাই বুকে, 
ভুলে যাই জীবনের গ্রানি। 
১২ 
মরুদ্ৃষে ফেলিয়া আমায় 
__ মাহ্যের সাধ্যাতীভ দুরে; 
পলীয়েছ হে সিষ্ঠুর হায়! 
ময়ীচিকা ঘেরে মাছে যোরে। 


ব্যথ। শুধু আছে বুকতর। 
চোখে যদ। তপ্ত অশ্র জল; 
তবু হায় পাগলের পার। - 
পিগ্নিতে্ছি তীব্র হলাহল । 


১৫ 


ওগে। পুণ্য সুন্দর শৈশব ] + 
সংসারের প্রহার নিষ্ঠুর ; 
উঠায়েছে প্রাণে হাহ) রব ! . : ২. -- 


দুর করি আনন্দ মধুর । 
/ ১৬ 
মরণের পুণ্যমপুশশ রঞ্জে -........ 
পূর্ণ হায় অনন্ত-শৈশবে 
জ্যোত্ত্র/' ধৌত দ্িন্ধ-খডু পথে: - 


। = হানিষুখে পশিবাগে। কৰে? 








_ অয়পিত, শূল, অভ, রহ, চি হদরোগ, খবসকান, 
ক্ষয়কাস, পাণ্ডু, কামলা, জীর্ণ্জর, ধাতুক্ষয় 
প্রভৃতি 
পুরাতন জটিপ রোগের একমাত্র মহৌষধ। 
( যজ্জ্বরা ব্যাধিবিধবংসি ভেষজম্‌ তদ্রসায়নমূ।) 
খ্বাহ। সেবন করিলে সকল রোগের বিনাশ হয়, তাহাকেই রসায়ন বলে। 
অন্্পিত শূলরোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণ! এই “সোষেশ্বর রসায়ন” সেবন 


বৃথা, , মুখ দিয়। জল উঠ প্রভৃতি যাবতীয় উপপর্গ নিবারণ হইবে। ৯৫ দিন: 


করিলে উৎকট ব্যাধি অন্নরোগের হস্ত হইতে মুক্ত হইবেন! আহা- ! 





সুসঞ্জিভূত হইয়াছে। শরতের মনোরম চক্র আজ ব 
এ সঙুদিত হইয়া আপৃথিবী স্থম্নিত্-কর-জালে পরিগ্নাবিত 
ছে। হাটে, থাটে, মাঠে আজ আর কোথাও অন্ধকার নাই; 
শোদ্ছায় সুশোভিত, প্ররুতিপু্ণ আজ হান্ত আস্তে ইতঃস্তত বি 
ছে; বঙ্গবাসী আজ মাত্মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া মায়ের আবাহন 
চছথে। প্রতিবংষর ঠিক এই সময়ে, এই সুখের শরৎ, 
[কে উদ্ধ-দ্ধ করিবার জন্য, ভক্তি-প্রাবল্যে মায়ের পাদপদ্ম পূজা 


ধৰ্ম্মগ্রাণ বাঙ্গালী সমস্ত অবসাদ, সমস্ত বিষাদ ভুলিয়া 
সমস্ত, পৃথিবীকে ধন্ু করে। ধর্মই বাঙ্গালীর প্রাণ, এ 
জননী মা ধর্মের মাহাত্ম্য বিস্তার জন্য স্নেহ-কোমল-স্বরে তীহার 

কে আহ্বান করেন- তাহার সেই জলদগন্তীর স্বর 
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মোহাছন্ন করিয়া রাখিয়াছিলঃ এখন যেন সেই মহান্ধকার তিরোহিত 
হইতে আরন্ত হইয়াছে। আজ বাঙ্গালীর দেহ পবিত্র, যন পবিত্র, হৃদয় পবিত্র; 
পবিভ্রতার আধার হ্বন্নুপিনী জগঘন্দিলী তাহাদের হৃদয়-সিংহালন আলো 
ক্রিয়া বসিবেন; £তাহাদেক্ষ চির-পিপাসিত প্রাণে সুধা-সিঞ্চন করিবেন 
বলিয়া আজ তাহাদের এচ আনন্দ, এত উৎসাহ । বর্ধায় বারি ধারার 
সম্পাতে ধরার মলিনত্ব অপসাবণের মত বাঙ্গালীর জার-ক্ষেত্র আজ ভক্তির 
পৃত-প্রধাহে বিধৌত; হিংসা, দেব, সন্ধীর্ণত৷, স্বার্থপরতা আঙ্জ আর 
তথায় স্থান পায় না। বিষাদ-বিদুবিত-বক্ষঃগ্থল হইতে বেদনা দূরীভূত 
হুইয়াছে। মা আসিয়া আমাদের বঙ্ষঃস্থলে আসন পরিগ্রহণ করিবেন, আত্মাই 
আনন্দময়ীর আত্ম-আহাস, নিজ নিবাসভূমি; পাপ কি তথায় থাকিতে 
পারে? তাই আজ বাঙ্গালীর হৃদয় পুণাময় অসীম শক্রিময় ! 
এস মা রিশখবিমোহিনি! আজ তোমার জন্য বঙ্গবাসীর হৃদয় সিংহাসন 

বিস্তৃত, এস মা! হৎকমলের অবীশ্বর ! তোমার চিরঅধিকৃত বাঙ্গালীর 
পবিত্র-জদয়-লিংহাসন অধিকার করিয়! বসো, আজ আমর। তোমার নিজন্ব 
অধিকৃত স্থান তোমাকে অর্পণ করিয়া তন্ময়ত্ব লা কর্ন; পাপ, তাপ, 
অত্যাচার, অবিচার, এমন কি ভবভয় হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া মর 
জগতে অমরত্ব লাভ করি। মা! এই সাধের আশ্বিন, তোমার সাধের 
সগ্তানগণকে ্বগীবুন দান করিতে গ্রতিবংসরই আত্মপ্রকাশ করিয়া 
থাক, পুজ্রগণকে নবপাঙ্জে সঙ্দিত কর মুতন বসন পরাও। শাস্ত্রে বলে - 

বাসাংসি জীর্ণানি ঘথ| ঠিহায় 

নবানি গৃত্নাতি নরোইপারাশি। 

তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণ! 

শ্্টানি সংঘাতি নবানি দেহী ৷ 

পুরাতন শরীর পরিত্যাগ করিয়া নুতন শরীর ধারণে দেহীর পুনঃসংকষার 

হয় _নবজীবন লাভ হয়। কিন্তু মা! তোমার মাহাত্ম্য, তোমার 
বাৎসল্য প্রভাবে আমরা পুরাতন শরীর পরিত্যাগ না করিয়াই নর্ষে 
বর্ষে নুতন বাস পরিত্যাগের সহিত নবজীবন লাভ করি--আমাদের পুনঃ- 
সংস্কার হয়, তোমার সাধের আঙিনে সম্তানগণের প্রতি তোষার এই লীলা 
প্রকাশ করিয়া থাক । তাই এই সুখের পরতে আনমন্দময়ীর আনন্োধনে, 
নুতন বসন পরিল্না বূতনত্ব লাভের প্রাখা। চিরপ্রচবিত খ্ৃহিষ্ঠাছে।* 
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মা! ভারতবাসীর মোহ ঘু্চিয়াছে-তাহার। আজ নিজের জিনিস 
চিনিতে পারিয়াছে। তাহারা এখন আর অপবিত্র বিনাতী' বাস, বাসে 
আনায়ন করে না, বিলাতী চিনি নবণে আর তাহারা তোমার পূজা 
করে না, এখন তাহারা বেশ বুঝিয়াছে--বিদ্ধেণীই তাহাদের সর্বনাশ করি- 
য়াছে, তাহাদের পথের ভিথারী করিয়াছে--এখন স্বরেণী ভিন্ন তাহাদের 
অন্তিত্ব বঙ্গায় কৱিতে--আর অন্য উপায় নাই। 

দেবি এই জননী জন্মতূমিও তোমার অন্যতম মূর্তি, জন্যডূমির সেবা 
করিলেও তোমার সেবা করা হয়--মা! আমাদের শক্তি দাও, হৃদয়ে 
বল প্রয়োগ কর, যেন আমবা তোমার কৃপায় নববলে বলীয়ান হইয়া 
স্বদেশের জন্ত প্রাণপণ করিতে পারি, যেন আর আমাদিগকে শ্বদেশ 
ভুলিয়া! বিদেশের সেবায় দেহ-মন-প্রাণ কলুষিত করিতে না হয়। মা! 
আজ আর! নানাপ্রকার বাধা, বির, অত্যাচার, অবিচার সহ করিতেছি? 
সময় বুঝিয়া আমদের এই নবশক্তিকে সকলেই বল প্রয়োগে শক্তিহীন 
করিষার জন্য ক্ষিপ্রহস্ত হইয়াছে। কিন্তু মা! অভয়ে! তোমার অভয় 
পদে মতি থাকিলে, তোমার শক্তিতে শক্তিমন্ত হইতে পারিলে, আমাদের 
নব-জাগ্রত-শক্তি কিছুতেই বিলুপ্ত হইবে না। তোমার পদে মতি স্থির 
রাখিয়া গোশদের ন্যায় আমরা সকল বাধা বিদ্ব অতিক্রম করিব। ম। 
শর্দি-বিধাসিণী-বিশ্বরঘে | শক্তি দাও মা; আমরা তোমার শরণাগত ; 
তোমার অভয় পদে চির বিক্রীত ; যা পতিতপাবণি { এই পতিত, আর্য্য- 
সম্তানগণের প্রতি ক্বপ্থ কটাক্ষ কর: 

শরণাগত দীনার্থ পরিত্রাণ-পরায়ণে, 
সৰ্বস্বাথী হরে দেবী নারায়ণী নমস্ততে। 

এস মা এস, তোমার দেব-দুন ত পদধুলি মস্তকে ধারণ করিয়া সকল 
কষ্ট, সকল যন্ত্রণা, হইতে মুক্তি লাভ করি। আজ যা! তোমার কোটী কোটী 
ভারত-সম্তান তোমার জন্য ব্যাকুল ; এস মা, তাহাদিগকে কোলে লইয়া 
নদ দান কর। 

সম্পাদক। 


